মা 





অর্থাৎ রাজা সীতারাম রায় ও তৎসংস্থষ্ট 
পূর্ব, সম ও পরকালবর্তী ভূষ্বামী- 
গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।) 


নাথ টাচ প্রণীত ও 


প্রকাশিত । 


তৃতীয় সংস্করণ 


কলিকাতা 
₹* নং কীটাপুকুর লেন, বাগবাজার, 
শবশ্বকোষ-গ্রেসে” 
শ্ীরাখালচন্্র মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত। 





সন ১৩১৪ সাল। 


নুষ্য ১* পচ সিকা 





পরম ভক্তিভীজন 


জীযুক্ত বাবু বসন্তকুমাঁর বন্ব, 
উকীল মহাশয় ভ্রীকরকমলেষু 


মহাশয়, আপনার উদ্যম ও উদে্াগে সীতারাম 
উৎমব। সীতাঁরাম উৎসবে এই সীতাঁরামের জন্ম । 
সীতারামের আদর আপনিই করিতেছেন । এ পুস্তক 
সীতারামও কৃতঙ্ঞচিত্তে আপনার করে সমর্পণ 
করিলাম, ইতি। 


প্রথম বারের বিজ্ঞাপন । 


পরিনত 6 দি, ; বহারারিরঃরারারাররারারারিরাি 


এট 
স্মার্ট) হজে 


বর্তমান বরে মাগুরার কতিপয় সন্ত্ান্ত উকিল বানুর যর 
নহন্মদপুরে সীতারমের উত্নব হইতেছে । আমার মমব্যবসায়ী বন্ধুগণ 
এই উপলক্ষে সীতারাম বিষয়ে একখানা পুস্তিক! গ্রকাশ করিতে 
অভিলাধী হন। কয়েকজন দীতারাম লিখিতেও প্রবৃত্ত হন। আহ 
শোকতাপে নিতান্ত অধীর থাকায় আমাকে কেহ এ কাধ্যের ভার 
দেন নাই। অন্থিরচিত্তে কন্মীবলম্বনই চিগের গ্িরতা সম্পাদনের 
গ্রধান উপায়। ক্মামি ক্রমে শীতার[ম-বিষয়ে অন্ুক্খুন করিয়া ধেখি, 
সীতারাম একটী আদর্শ বীর-জীবন। আঁমি হভঃগ্রবৃধ হইয়াই 
সীতারাম লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রীদুক্ত বাবু পুর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যার 
রেবতী সরকার, মোক্ষদ|চরণ ভট্টাচাধ্য, হীরালাল রাস" মহাশয়গণ 
আমাকে উপকরণ দিতে লাগিলেন। কিংবদন্তী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সনন্দাদি 
অবলঘনে ইতিহাস লেখ অতি কঠিন কাধ্য। আমি আড়াই মাস কাল 
গ্রতিদিন দশঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই সীতা।ম পাঠকসমক্ষে উপস্থিত 
করিতেছি; ইহা এত ব্যস্ততার মছিত গিখিত হইল থে, ইহার অনেক 
পরিচ্ছেদ দুইবারও পাঠ করিতে পারি নাই। মধুবাঁবু, বরদাবাবু ও 
আনন্দবাধুর প্রবঞ্ধ ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছি। তাহাদের কোন 
ভনুমতি লইতে পারি নাই। আশা করি, তাহারা! আমার এই কাধের 
কন ক্ষম! করিবেন। 


রি 


উপসংহারে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, বস্তার 
সহিন্ত চিত্তের চঞ্চল-সময়ে এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাঁতে অনেক 
রমগ্রমাদ থাকা সম্ভব । পাঠক মহোদয়! অনুগ্রহ করিয়া ভ্রমপ্রমাদ 
প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞচিত্তে বারাস্তরে সংশোধন করিব। আমার 
উপকরণদাত। বন্ধুগণেব নিকটও চিরক্ুতজ্ঞ থাকিলাম। বলা বাছল্য 
এই পুস্তকের আয়ের অধিকাংশ অর্থ সীতারাম-উৎসবে ব্যয়িত হইবে। 

বাঙ্গালা পুস্তকের বীররস প্রনিন্দা। মীতারাম ইতিহাসের বীররস 
নাটোর-রাজবংশের আদিপুরুষ রাজ! রামজীবন ও দীঘাপতিয়ার রাজ" 
বংশের আঁদিপুরুষ দয়ারাম বাহাছুর মহাত্মাদিগের নিন্দটা। আমার 
নীতারামে তীহাদিগের নিন্দারূপ বীররল নাই বলিয়। আমি চাটুকার 
বলিয়! ঘ্বনিত হইব। উপায়ান্তর নাই, যাহ! করিয়াছি তাহ! বিশ্বামমতে 
সত্যের অনুরোধেই করিয়াছি। ইতি__ 


পোঃ মাগুরা, যশোহর। | নিব্দেক 


সন ১৩১১। তাং ১৭ই মাঘ শ্রীযছুনাথ শর্মা! 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


সহদয় বঙ্গীয় পাঠকগগ্ের অনুগ্রহে ৬ মাস মধ্যে গ্রথম সংস্করণের 
সীতারামগ্ুলি বিক্রীত হইয়াছে । নান! কারণে প্রায় ৮ মাস মধ্যে 
লীতারামের দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নাই। 
এবারও সীতারামের বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারিলাম না । গুরুকুল- 
প্জী ও কুলাচাধ্য পঞ্জিকায় সীতারামের বংশের কারিকাগুলি এবারে 
দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত আমার গৃহদাহে দে গুলি নষ্ট হইয়াছে। 
পুনরায় চেষ্টাও গুরুকুল-পপ্রিকা! কোথায় পাঁইতেছি না। ঘটক- 
কারিকাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইতি--- 

পোঃ মাগুরা, যশোহর। নিবো 


মন ১৩১৩। তাং ২র! জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুনাথ শঙ্ম 
তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


“৩ 
এবারে ভাষাগত দোষ অনেক সংশোধন করিধাছি। মীতারামের 
ছুরদেশীর় জ্ঞাতিগণের নাম ও এবার সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
পোঃ মাগুর। যশৌহুর। নিবেদক 
সন ১৩১৪1 তাং ৫ই মাঘ ] শ্ীুনাথ শা 


হে 
এ ২১৬৭০ 


যে সকল পুস্তক হইতে সীতারামের প্রণয়ন- 


বিষয়ে সাহাঁষ্য লওয়। হইয়াছে 
তাহার তালিক।। 


১) সীতারামের গুরুকুলপঞ্জী (যশ পুর গোস্বামিগৃহে প্রাপ্ত) 
২। কুলাচার্যের কুল-পঞ্জিকা। ( ৬ঘনস্তাম ঘটক প্রণীত ) 
৩। 41319501 ০: 13500%] 137 08095 3051 (261,201), 
00207 ) 
৪। 4 1909: 00. 109 019610% 01 98019, 
7য় এ. ত6801700, ০,£ 
৫1 8 10002৮ 00 009 018/10% 01 98501, ঠা 
০ 1429 13200. 10200920109] 9910) 
105. 1190190966, 
৬। আীতারামবিষয়ক দশটী প্রস্তাব ( নব্যভারতে প্রকাশিত 
শ্রীযুক্ত বাবু মধুস্ুদন সরকার সম্কলিত 
৭) বাঁরভূঞ্ার ইতিহাস ( নব্যভারতে প্রকাশিত ও 
শ্রীযুক্* বাবু আননদচন্ত্র রায় প্রণীত। 
৮। সীতারাম-বিষয়ক প্রবন্ধ ( হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত ও 
শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকাস্ত দেব কর্তৃক প্রণীত। 
৯। লীতারাম-বিষয়ক গল্প (মুদ্রিত হয় নাই ) 
৬প্রাণনাথ চক্রবর্তী প্রণীত 


৪/৩ 


১*। সীতারামের ইতিহাস ( অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ) 

'(৬রাইচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ) 
১১। বঙ্গ-হিন্দুহুর্য-কাব্য (অপ্রকাশিত ) 

শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাচরণ ভট্টাঢাধ্য প্রণীত ) 

১২। সীতারাম প্রবন্ধ (কল্যাণী পত্রিকায় প্রকাশিত 

শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল রায় লিখিত ) 
১৩। সীতারাম নাটক (অপ্রকাশিত 
১৪। সীতারাম উপন্তা (৬বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ) 
ছু সীতারাম ই তিহাস-সংগ্রহের দ্বিতীয় উপায় £-- 
(১) নিক্ষরের সনন্দ। (২) পান্্রীকবুলতি গ্রভৃতি ঘলিগন'! 

(৩) মোকদ্দম! ঘটিত কাগল পত্র। (৪) প্রাচীন কবিত!। 





বিশেষ দ্রষ্টব্য । 
প্রাচীন কাগজপত্রের যে সকল স্থান পড়া যার না, সেই সকল 
স্বানে******, এইরূপ চিহ্ব দিয়াছি। আমার পক্ষে ফুটনোট দেওয়। 


কঠিন বলিয়! ফুটনোটের বিষয় *, ২, ইত্যাদি চিহ্ন পরিচ্ছদ মধ্যে রাখিয়! 
সকল ফুটনোটের বিষয় পরিশিষ্টে দিয়াছি। ছিতীয় সংস্করণের ফুটনোট 
২ নং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ও ফুটনোঁটের স্থানসমুছে (ক, (খ, (গণ, 
ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। 


তব 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


হরিতে 


বঙ্গের ইতিহাস 


অধুনা বঙ্গদেশে মগীর্গীবী ও কুষিসীবী হই সম্প্রদায় লোকের বাস। 
সম্প্রতি দেশীয়” লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনঝুটি শিল্প ও বাণিজ্যের 
অনুষ্ঠান হইতেছে না। বঙ্গের ঈদৃশী হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক ইতিহাস- 
পাঠকও বঙ্গের পূর্ব-কীত্তির কথা বিশ্বৃত হয়েন। বঙ্গদেশের ইতিহাসের 
মহিত সীতারাম-জীবনের সংশ্রব থাকায় এবং সংক্ষেপে বঙ্গের কীন্তিমান্‌ 
সম্তান সীতারামের সঙ্গে বঙ্গের পূর্বগৌরব পাঠকগণের স্থৃতিপথে উদ্দিত 
করিবার মানসে আমরা এই পরিচ্ছেদে বঙ্গের ইতিহাম অতি সংক্ষেপে 
বিবৃত করিব। 

মহাভারতে ওঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ আছে। বঙদেশের 
দক্ষিণভাগে সামুদ্রিক স্রেচ্ছগণ বাস করিত। তাই বঙ্গের দ্বিতীয় নাম মহন্ত 
হ্বেশ। বর্তমান সময়ে কোঁচবিহারাধিপতি-বংশবিবরণে জানা! যায় যে 
তাহাদের বংশ দেবদ্দেব ভূতভাবন মহাদেব হইতে মমুভ্ভূত হইয়াছে 


২ রাঁজ। সীতারাম রায় 


রামায়ণের য়ুবংশ সুধ্য হইতে ও মহাভারতের কুরু-পাঁগবকুল চন্ত্র হইতে 
সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন প্রায় যাবতীয় রাজবংশ কোন না কোন 
দেবতা হইতে উৎপন্ন বলিয়। থাকেন। সেইরূপ দশ অবতারের আদি 
অবতার মংস্তু হইতেও কয়েক রাজবংশ অবতীর্ণ হইয়ছিল | মংস্ত-রাজ- 
বংশ সর্বপ্রথমে আমাদিগের দেশে রাজত্ব করিয়।ছিলেন (ক), তীহাদিগের 
নামানুসারে আমাদিগের দেশের নাম মত্নুদেশ হইয়াছে । 

মত্ম্তবংশীয় রাজগণ সমরকুশল, উদার ও রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন । 
ঠাহারা আধ্য-মনারধ্যমিশণে শ্বেত ও কৃষ্ণের ভেদ রহিত করিয়! দেশের 
প্রকৃত বলসঞ্চয় করিতে যত্রবান্‌ ছিলেন । ঠাহাদের রাজ্য সুদৃঢ় ছিল। 
তাহাদের সময়ে অনেক অনার্য সম্প্রদায় উচ্চতর সোপানে আরোহণ 
করিয়। কার্য মধ্যে শ্থানলাভ করিয়াছে । আমাদের দেশের অনেক 
লোকের বিশ্বাস, এন্দশের অধিবাসিগণ মত্ম্ত ভক্ষণ করেন বলয়! এ 
দেশের নাম মংস্ত দেশ হইয়াছে । মংশ্াধিপতি বিরাটের নাম কাহার 
অশ্রুত নাই। বর্তমান সময়ে বঙ্গপুর জেলার গাইবীধা মহুকুম! হইতে 
মেদিনীপুর জেল! পর্য্স্ত যে তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল, তাহার অনেক 
নিদর্শন পাওয়া যায়। গাইবাঁধা মহকুমার মধ্যে বিরাট ভবন ও তীহার 
উত্তর-গোগ্রহ প্রভৃতির চিহ্ন বর্তমান আছে। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে 
গোগ্রহ নামক স্থানই বিরাটের দক্ষিণ-গোগ্রহের নিদর্শন বলা যাঁয়। 
কালে মগধরাজ জরাঁসন্ধ ও প্রাগজ্যোতিষ-পুরেশ্বর ভগদত্ত সমস্ত 
পূর্ধ্ব ভারতবর্ষ স্ব স্ব করতলম্থ করিয়া কংসের সাহায্ো পশ্চিম ভারতেও 
হস্ত-গ্রসারণ করিলেন, তাহাদের পক্ষপাত-পুর্ণ রাজনীতি, অত্যাচার, 
 উৎপীড়ন, দেষদ্বেষিতা ও অনুদারতা প্রভতিতে সমস্ত ভারতবর্ষ যখন 
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উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তখন দ্বারকাধিপতি নবধর্সংস্থাপরিতা! যদ্কুল- 
[তলক শ্রীক্ুষ্জ পাখব্গণের সহায়ত! লইয়! দঢারতবর্ষকে স্বদৃঢ় একতাস্থত্রে 
বন্ধন করিতে প্রয়াসা হইলেন। ততৎকালে ভারতীয় আধ্যগণ একতার 
মানসে নে জাতীয় মহাসনিভির ব! কংগ্রেসের অধিবেশন করিয়ছিলেন, 
'ভাা মংগ্তাধিপতি পিরাতের সঞ্ভাতেই বপিয়াছিল। সেই মহাঁনমিতি 
বিরাটসভার কারধার উদ্বেশ্তেই কষ্ণসথ। পাঁগুবগণ উদার-নৈতিক 
গখার গরানশ অনুপাতে বিরাট ৪ "তদীয় রাজকুনার উতরকে গুণে 
এপ্ধ করিরাঁছিলেন। সেই একতানুত্রের দু়পন্ধনে বিরাটনন্দিনী 
উগডরারি সাখ্ত 'অঙ্গুন-নন্দন আঁভমন্তযর গুদ্ত-পরিণয় ! সত্ম্তরাজ- 
দৌহিন পরীক্ষিত একচ্ছত্র ভারতের অধিপতি হইয়াছিলেন। 
বাঙ্গালী পাঠক ই।সিয়। উড়াইবেন না,-_কুরুক্ষেত্র-মূ্ীরণান্কনে পাওুব- 
পক্ষে ঘে সকল সৈন্তসানস্ত সননেত হইয়াছিল ও যে সকল আযুধ সমরে 
বাবহৃত হইয়াছিল, তাহার অপিকাংশ আধুনিক সমরঙ্ঞান-বঞ্জিত 
মতস্তদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক 
বীধ্যবান্‌ বাণ (খ)) দিমাঁজপুরে বাঁজত্ব করিতেন। তদীয় কুমারী উষ 
যছুবংীয় অনিরদ্ধের (প্রমাকাজ্জিণী হইস্গা গোপনে তাহার গলে 
বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। হছুপলক্ষে প্রবল যছ্ুকুলের সহিত বাণের 
যে যুদ্ধ হয় এবং বিঞু শিব-জরের গ্রাহূর্ভাবের পর যে সা্ধ হয়, তাহ! বাগ 
'এ বঙ্গের পক্ষে অশ্নাঘাজনক নহে। 

বঙ্গের রাজা! সিংহবাছর উত্তরপুক্ুষগণ লঙ্কা-বিজয় করিয়। তাহার 
সাঙ্গ সিংহল রাৰিয়াছিলেন। সিংহ্বাহুর পৌত্র পাণুবাস দীর্ঘকাল 
হলে রালস্ব করিও দিংহলবাসীর চিরক্মরণীয় হইয়া সাছেন। বোঁদ্ধ- 
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ধর্মের প্রাছাবের পর পালবংণীয় মহীপালগণ বৌদ্ধধন্ অবলম্বনপূর্ববক 
বঙ্গের বর্ণভেদগ্রথা বর্জন করিয়া যে আধ্য*অনাধ্যে অপূর্বমিলন 
ংসাঁধন করিয়! দেশের প্ররুত বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস- 
পাঠকগণের অবিদিত নাই। খুষ্টীয়্ নবম শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডিত- 
প্রবর শঙ্করাচার্ধ্য হিন্দুধর্মের পুনরভু।দয়-মানসে যে হিন্দু-বৌদ্ধ-সমরের 
বীজবপন করেন, বঙ্গে খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর হিন্দুরাজ| আদিশুর সেই 
বীজে জলসেচন করিয়! অঞ্চুরিত করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে 
ভারতীয় আধ্যগণ হিন্দু নাম গ্রহণপূর্ববক ভারতীয় বৌদ্ধ হইতে জাপান 
দ্বীপের বৌদ্ধ পর্য্যন্ত পৃথিবীর তৎকালীন হু অংশ লোকের সহিত যে 
ঘোর সমরানল প্রদীপ্ত করেন, এমতে আমরা বলিতে পারি, তাহার 
প্রথম অগ্নিশ্্,লিহে, এই দীনহীন বঙ্গদেশই প্রজ্জলিত হইগাছিল। 

এই হিন্দুধর্মের অভ্াদ্য়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার জাঁতিভেদ প্রথা 
প্রতিষ্ঠিত হইল, একতা-মিলনের পথে কণ্টক পড়িল, তান্ত্রিক শক্তিমত 
ও পৌরাণিক বৈষ্ণবমতের সহিত বিরোধ বাঁধিল, একদিকে মধ্বাচার্ধয, 
বল্লভাচার্ধ্য, রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি বৈষ্ণব-মত এবং অপরদিকে তাস্ত্রিক- 
গুরুগণ পঞ্চমকার উপকরণে শক্তি-উপাসন| (গ) প্রবর্তন করিলেন। 
এমতে বঙ্গে শত পার্থক্যের পয়োধি প্রবেশ করিল, তাঁহারই ফলে 
১২০৩ খুষ্টান্ে পশুপভি-মন্ত্রীর বিশ্বীঘঘাতকতাঁয় এবং শিক্ষাভিমানী 
অশিক্ষিত ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী চাটুকার ব্রাহ্মণদলের অলীক 
দৈববাণীতে অষ্টাদশ জন সশস্ত্র মুদলমানসৈনিক-তয়ে অশীতিবর্ষবয্ত, বৃদ্ধ 


নরপতি লাস্মণেয় নির্ব্বিবাদে ত্বর্ণবঙ্গ মুসলমানকরে অর্পণ করিয়া অন্তঃ- 
শ্গুহরূল ছার আনজঙগুনে সপলিঘের 'গিলসেলপ্ব ভঈলেন ॥ ১৩৩ খুজি 
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হইতে ১৫৭৬ থুষ্টাবঝ পর্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠানজাতীয় মুসলমানদিগের 
ভোগ্য হইয়া থাকিল। বঙ্গের পাঠান-শাসনকর্তগণ কখন দিল্লীর 
অধীন হইয়৷ কখন ব। শ্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্ক বঙ্গের শাসনদ'্ড পরি- 
চালন করিতেন। সম্রাটু সের শাহার আমলে বন্গেশ্বর দিশ্ীশ্বর হওয়ায়, 
বাঙ্গাল! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিশ্লীশ্বরের অধীন থাকিল। পাঠানগণ যেরূপ 
সমরকুশল ও বীর ছিলেন, রাজ্যশাসন ও পালন এবং রাঁজস্বসংগ্রহ বিষয়ে 
তাহাদের তন্রপ গুণগ্রাম ছিল না। হিন্দুরা এই সময়ে রাজস্ব-সংক্রাস্ত 
যাবতীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন। হিন্দু জমিদার-শক্তির এ সময়ে 
কিছুমাত্র হাস হয় নাই। দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশের আঁদপুকষ 
রাজা! গণেশ বঙ্গের স্বাধীন রাজ! ছিলেন। তীয় পুত্র যছু কোন 
মুসলমান রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া) তাহার পাঁণিগর্জন করেন ও মুসলমান 
ধন্মাবলম্বনপৃর্ববক স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। কথিত আছে, 
যছ হিন্দু থাকিতে, তোগলকবংশীয় সম্রাট, মহম্মদ ও তদীয় সহচর মোগল- 
বীর তৈমুরলঙ্গকে পাগ,য়ার কিঞিৎ উত্তরপশ্চিমে ও নেপালের পাদদেশের 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন |; 

বঙ্গীয় হিন্দুরাজকরে মোগল অনীকিনীর এসিয়।-বিজয়ী নেতা 
টাইমুরকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াঁছিল। কাহার কাহার 
'মতে ১ম দাসরাজ কুতুব পূর্বে হিন্দু ছিলেন এই সময়ে হিন্দুর 
ক্ষমত! থাকায় এবং হিন্দু-জমিদার-শক্তি প্রবল থাঁকায় দেশীয় শিক্ষা 
শিল্প, বাণিজ্য কিছুই নষ্ট হয় নাই। চণ্ডীদাস ও জয়দেব এই সময়ে 
গ্রাদুভৃতি হন। মালদহ ও রাঁজমহলের নিকটবর্তী গৌড়, ভা! ও 
পাওুয়াতেই পাঠান-শাসনকর্তুগণের রাজধানী; ছিল। 


কবরের সেনাপতি রাজ! মানসিংহ বঙ্গের জমিদারগণের বিদ্রোহ- 
নিবারণ, দাউদ ও কুতব. খাবে যুদ্ধে পরাজয় এবং পূর্ববঙ্গের বারভূয়ার 
মধ্যে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুঃন্দ রায়, বিক্রমপুরের 
কেদার রাঁয় প্রভৃতির নিপ্ধননাধন করিয। ১৫৭৬ খুষ্টান্দে বর্মদেশ 
মোগলপদানত করিলেন। ১৫৯৮ খুষ্টান্দে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পরি- 
ত্যাগ করিয়া! তিনি ভণীরথীর দাক্ষণ তীরে আকৃমহল ব। আক্বরাবাঘ 
নামে রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।* এ নগর শাহ স্থমার শাসন- 
কর্তৃত্ব সময়ে রাজমহল নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইন্লাম খ বঙ্গের 
শাসনকর্তা নিধুক্ত হইলে পর্ত,গীজদিগের আক্রমণ হইতে দক্ষিণ ও পুর্ব- 
বঙ্গ রক্ষা! করিবার নানসে হিজিরা ১৭৮৭ (১৬০৮ খৃঃ) জ্লাহাঙ্গীরনগরে 
রাজধানী স্থাপন ক.ন। এই নগরের নাম পরে ঢাকা হইয়াছিল ।ঃ 
ইস্লাম খার পরে শাহ সুজ, ইব্রাহিম খা, অরন্গজোবের পত্র 
'আজিমওসন ও মুর্শিদ কুলী খা, ক্রমান্থয়ে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। 
এই শাসনকর্তৃচতুষ্টয়ের শাননদময্কেই লীতারামের অভ্যুথান ও পতন। 
মুর্শিদাবাদের গ্রাচীন নাম মুক্শুদাবাদ ছিল। ১৭০৪ ধুষ্টাঝে মুর্শিদ 
কুলী খা আগন নামান্ুমারে এই নগরের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন ।* 
এবং এই স্থানে টাকশাল ও রাজ প্রসাদাদি নির্বাণ করিতে থাকেন। 

অরঙ্গজেৰ গৌড়া মুসলমান ও হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বাসশূন্ত ছিলেন। 
সম্রাট, অকৃবর যে যে গুণে ভারতীয় মোগল সমাঙ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেব সেই সেই গুণের অভাবে মোগল- 
লাআাজ্্য পতনো[নুখ করিয়া তুলিলেন। তিনি ভেদরাঁজনীতি অবলম্বন, 


ও ছ্িজিয়াকর ( হিন্দুর মাথাগণিত বর ) পুনঃ স্থাপন করিলেন; 
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মহারাষ্্রদেশীয় রণকূশল শিবাজীর সহি নিষত সংগ্রামে রত 
থাকিলেন। পঞ্জাবে শিখপণ ক্ষমতাশালী হইতে আরম্ভ করিল। 
সকল হিন্দু-রাজন্বর্গের মধ্যে বিদ্রোহবহ্কি গ্রধূমিত হইতে লাগিল এবং 
যে মহারাষ্্রিগকে সম্রাট, বিদ্রপ করিয়া পার্বত্য ইন্দুর বলিতেন, 
ভাহাদিগকে দমন করিতে, তীভাকে নাইগ্রার জলগ্রপাতের স্ভার 
অর্থব্যয় করিতে হইল। বিশ্বাপশূন্ত সমাট দিন দিন বেতনভূক্‌ সৈন্যের 
বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা 'াভার গর্থলালস।-পরিতৃপ্তির 
রাজকোষস্বরূপ হইল। বাঙ্গালার শাসনকর্তা আজিম ওসান রাঁজন্ব- 
সংগ্রহে তত বিচক্ষণ ছিলেন ন1। বীরভূম অঞ্চলের রাষ উপাধিধারী 
একটা রাচীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণকুমার বালো সুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 
জাফর খা নাঈ প্রাপ্ত হন। তিনি আর্বি ও পারসিক ভাষায় পাণ্ডিত্য 
লাভ করিয়। অর্থনীতিশাজ্সে বিচক্ষণ হইয়া উঠেন। তিনি সম্রাটের 
গুভদৃষ্টিতে মুরশিদ্‌ কুলী খা নাম্‌ গ্রাণ্ত হইয়। আজিম ওসানের অধীনে 
বাঙ্গালার রাজন্বসচিব হইয়া আসেন। আজিম ওসানের সহিত 
সাহার স্নান্তর ঘটে, কিন্ত তিনি নানকর, জলকর, বনকর ধাধ্য করিয়া 
রামের জমিদারী সমকে. ও শ্টামের জমিদারী রামকে দিয়! অর্থসংগ্রাহ 
করত বাঙ্গালী প্রকৃতিপুঞ্জের ঘ্বণাভাজন হইয়াও সম্রাটের প্রিয়পান্র 
কইয়া! উঠেন।* সম্রাট, তাহাকে আজিম ওসানের নিকট হইতে দুরে 
সুশিদাবাদ্ে নগর স্থাপন করিতে অনুমতি করেন। ১৭৪ হজে 
১৭১৮ খুঃ পর্যন্ত কুলী খা মুশিদাবাদে ঝাঙ্গালার মবাব থাকেন। 
১৭১৮ খৃঃ তিনি বাজলা, বিহার ও উডডিষ্যার নবাবীপদ্ধ পান। ১৭২০ খুঃ 
তিনি চাক! হইতে মুপিগাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লয়েন। তিনি 


০ 
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বঙ্গের রাজন একফোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা; হইতে এক কোটা পঞ্চাশ 
লক্ষ দিকায় বৃদ্ধি করেন।' : ১৭২৫ খুঃ মুরশিদ্কুলী খর মৃত্যু হয়। 
অকবরের রা'জন্বসচিবক টোডরমল্ল' বাঙ্গালা ৮২ পরগণায়, ও 
১৮ সরক্ষারে বিভক্ত, করেন। টোডরমল্লের রাঁজস্ব-সংক্রান্ত হিসাবের 
নাম ওয়াশীল তুমার জমা। তিনিও বাঙ্গালার কর প্রাক এগার লক্ষ 
টা! বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ১৭৬৭ খুঃ অঃ হিসাবে বাঙ্গালা! ৩৪টী সর- 
কারে ও ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত ছিল। কুলীখার সমরে বাঙ্গালা 
১৬৬* পরগণীয়, ১৩ চাঁকলায় ও ৩৪ সরকারে (ঘ) বিভক্ত হয়। 
টেডিরমন্্র বাঙ্ালার: জমিদাঁর-শক্তির হাস করেন নাই, জমিদ্পারগণ 
ব্রাহ্মণ ও কারস্থজাতীয় ছিলেন। 
গলশাদন দমর়েও বাক্ষালায় সীতারায ব্যতীত অনেকগুলি 
জমিগর স্বাধীন হিন্দুরা সংস্থাপনের চেইট৷ করিয়াছিলেন । মেদিনী- 
পুরের অন্তর্থত চিতুয়ার রাজা' শোভাসিংহ ও হেম্মতসিংহ, বশোহরের 
গ্রতাঁগ আদিত্য, পশ্চিমবঙ্গের মুকুট রায়, অতৈরের শক্রজিৎ সিংহ” 
ও সংগ্রামসিংহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চে করিয়াছিলেন । 
গল-সাঘ্রাজ্যের অধীনেও কাঁননগো। দর্পনারায়ণ প্রতৃতি অনেক হিন্দু 
উচ্চ রাজপনে নিযুক্ত ছিলেন 
মোগলদিগের প্রথম সময়ে পর্ত,গীজগণ আরাকান ও বঙদেশে 
আগমন করেন। শাহ সুজ! নবাব হইবার কিছু পূর্ব হইতে ফরাসী, 
ওলনা ও ইংরাঁজ ভাগীরখী ও হুগলী তীরে কু নির্্াণপূর্ধবক বাণিজ্য 
কন্সিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । শাহ সুজার সময় হইতে উল্লিখিত 
ইউরোগীয় জাতিগণ কখন সজাট, পক্ষে, কখন অমিদার পক্ষে, কখন বা 
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এরতঠ্ভয়ের প্রতিকুলে যুদ্ধ করিয়া এ *দেশে কম অন্তধিপ্রৰ সংঘটন 
করেন নাই। পর্ত,গীজেরাই বলপূর্ববক দেশীয় লোককে খুষ্ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়া এবং দেশ আরুমণ ও লুগনপূর্ব্ষ দেশের সমধিক অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছ্েন।* 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


0. 
প্রথম অংশ 


সীতারাঁমের রাজধানী রাজ্যের 
ডূবৃততাত্ত ও অবস্থা 


অধুন। যে স্থলে স্তনার জেলা, ন্ুদৃশ্ত নগরী, উত্তম বিচাঁরালগ়ের উত্তম 
অট্টালিকাদমুহ, ডাকঘর, তাড়িতবার্ভাগৃহ, দেশী ও বির্েশীয় পণ্যরব্য- 
পরিশোটিত পণ্যনীথক! সকল বিরাজ কণিতেছে, ছিপ বর্ষ পুরে 
নিবে সেই স্থলে হয় তো! শদ,ল, বরাহু, গণ্ডার, মহিষ, ভন্ুক, বানর, 
মুগ, শশক গ্রভূতি বন্টজন্থসমাকীর্ণ বৃহদাকার বুক্ষসমাকুল বল্লীবিতান- 
বিজড়িত নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্য বিরাজিত ছিল। ক্ষলিকাগার পশ্চিম 
পার্থ হুগলি বা ভাগীরথীর পুর্বে, নোয়াখল জেলার পশ্চিমে, পদ্মা, 
মেঘনা প্রভৃতি নদীর দক্ষিণে এবং বঙ্গোপমাগরের উত্তরে ষে প্রকাপ্ড 
ভূতাগ মানচিত্রে আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহাই নাম নিম্ববঙ্গ। 
এই নিক্মবঙ্গ ন্দীনাভূক দেশ। এই দেশ ভাগীরথী ও প্মা! নদীর “বসহীপ। 
বিজ্ঞানবিংগণের মতে এই দেশ সমুস্্রগর্ভ হইতে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই দেশে নিয়তই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। এই দেশে কত নৃঙ্গন 
নদী উৎপন্ন হইতেছে ও কত পুরাতন নদী শুষ্ক হইতেছে । এই দেশে 


রাজ! মীতা রাম রায় ১১ 


কত নুরৃহং বিল শুষ্ক হইয়া! সমতল ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে । কত" 
স্থনার বৃক্ষ ও গুলুলতাপূর্ণ বাদা পরিষ্কৃত হইয়া গ্রাম ও নগরে পরিণত 
হইতেছে ।১* যে গোঁরাই নদ একট দেশের মধ্যস্থলে ভাহার বিশাল বপুঃ 
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যে নদ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলবর্মের লৌহনির্শিত 
ধেতুর লৌহানর্মিত নিগড় চল্লিশ বৎসর গলে ধারণ করিয়া ও গতানু হয 
নাই, সেই নদ ১২০৩ হিজিরা স!লের পুর্বে দশ বা বার হস্ত প্রশস্ত একটা 
খালমাত্র ছিল।১১ এই দেশে গত একশত বৎসরের মধ্যে চন্দনা, চত্রা, 
হান, কুমার, ফটক, বারেঙ্গা, বেগবতী, উত্তরকালীগন্গ।, দর্ষিণকা লীগঙ্গ, 
ছত্রাবতী, চেঙ্গাই, চিনা, ভৈরব, মুচিখালি, বারাসিয় প্রভৃতি নদী শুষ্ক 
হইয়াছে । কপোত্াক্ষী, ৪ছ'মতী, সরন্বতী, ভাগীএথী, জলঙ্গী, খড়িয়া, 
চর্ণী প্রভৃতি নষ্জি যার-যায় হইয়া উঠিগাছে। স্ুুন্দরবূন দক্ষিণে সরিরা 
গিরাছে। বুক্ৎ বিল এক্ষণে নাই বললেও অতুযুক্তি ইয় না। 
উত্তরকালীগঙ্গা নর্দীতীরে ভূষণা, হরিহরনগর, মহশ্মদপুর প্রভৃতি 
নগর ছিল। বদ্মান ভারতে রাজধানী কলিকাতা যেমন কোন স্থান- 
বিশেষের নাম নভে, কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম, মহম্মদপুরও 
সেইরূপ কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম। বর্তমান সময়ে মহন্মদপুরের 
পূর্বে আোহন্মতী মধুমন্ী নদী। গোরাই নদের দক্ষিণাংশকেই মধুমতী 
বলে। সীঠারামের সময়ে মহলম্মদপুরের পুর্বে এলেংখাণি নামক একটা 
ক্ষুদ্র থালছিল। অগ্যাপি মচম্মদপুরের নিকট মধুমতীর খেওয়। ঘ!টকে 
এলেংথালির ঘট বলে। কালীগঙ্গ৷ নদী মম্মদপুরের মধা দিয়া গ্রবাহিত্ত 
ছিল। ছত্রাবতী নামে আর একটা নদী মহচ্মদপূরের উর দিয়! কুল- 
কূল নাদদে গ্রবাহিত হইত। মহম্মদ্পুর নগর ও তাহার উপকণ্ঠ প্রায় 
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সাত মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ ছিল+ নৈহাটী, ঝায়পাশা, বাঁউই- 
জানি, ধুপড়িয়া, নারায়ণপুর, কোঠাবাড়ী, জাঙ্গালিয়া, যুগনাইল, 
খুলজুড়ি, ধোয়াইল, কানাইনগর, গোপালপুর, গোঁকুলনগর, তু ইচ। 
রুইজানি, বীরপুর, হরেকৃষ্পুর, রামপুর, তেলিপুকুর, চিত্ববিশ্রাম- 
পুর, বঙ্গেশ্বর, ুর্যযকুণ্ড, শ্যামনগর, আউলাড়1, জনার্দনপুর, কানুটীয়। 
মহিষা, শ্যামগঞ্জ, টাপাতলা, যশপুর, ঘোষপুর, বিনোদপুর, ঘুল্লিয়! 
গ্রভৃতি গ্রাম মহম্মদপুর রাজধানী ও ভাহার উপকণ্ঠের অন্তর্গত ছিল। 
সীতারামের প্রাছ্র্ভাবের একশত বৎসর পূর্বে নিশ্নবঙ্গের জননংখা! 
অতি অল্প ছিল। যে লোকসংখ্যা ছিল, তাহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকের 
খ্য! অতি অল্প। রাঢ় অঞ্চলে হারা বর্গীগণের আক্রমণ ও 
তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে ও মোগল পাঠানের” নিয়ত যুদ্ধহেতু 
'অত্যাচার-উৎপীড়নভয়ে সীতারামের প্রাছুর্ভাবের অগ্ধশতাবী পূর্ব হইতে 
এ দেশে উচ্চশ্রেণী হিন্ুগণের বসতি আরম্ত হয়। সীতারামের সমস্কে 
এ দেশের ভয়ানক ছুরবস্থা। বাধসাঁহ অরঙ্গজেবের চিত্ত এক দাক্ষি- 
গাত্যজয়ে আকুষ্ট ছিঙ্ল। বঙ্গের নবাবের সময় কেবল সম্রাটের প্রীতিসাধ- 
নার্থ অর্থসঞ্চকে নিয়োজিত (১)। বাজ্যন্রষ্ট, দলত্রষ্ট হৃতসর্ধন্থ পাঠানগণ 
দলে দলে এই সময়ে নিশ্ববঙ্গে আসিয়! বসতি করিতেছিল এবং এ অঞ্চলের 
লোকদিগের সহিত মিলিয়। দস্তা করিতেছিল (২)। আ্োতংস্বান্‌ ব্রহ্মপুত্র 
নদ বাহিয়া আসামীগণ এদেশে আসিয়া গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে- 
ছিল (৩)। আরাকান হইতে মগগণ নৌকাপথে এ অঞ্চলে আসিয়া 
পৈশাচিক অত্যাচার করিতেছিল। তাঁহার! বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও 
তাভাদের অকরণীয় কোন পাঁপ ছিল ন! এবং কোন দ্রধা তাহাদের 
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অখাভ হইত নাঁ। গেলা গা নগপ লু করিল, বাপ! পাইলে শ্াম- 
ঘ্বাহ ও নরহত্যা করিত। তাহারা বালক, বাপিকা ও যুবতী হরণ 
করিয়া লইয়া যাইত । (৪) পর্ভ,গীলদিগের “অত্যাচারও কম ছিল নখ। 
তাহারাও গ্রাম লুটপাট ফাঁরত এবং নরনারীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্দে 
দীক্ষিত করিত (৫)। দেশীয় ইতর লোকের! দলবদ্ধ হইয় দন্ত করিত । 
ইহাদের মধ্যে রঘো, শ্তাম!, বিশে প্রভৃতি দ্বাদশ দন্দযু বিথ্যাত। 

উল্লিখিত পঞ্চবিধ অত্যাচারে দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজা, এমন কি, 
রুষিকার্য্য পব্যস্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। দলে দলে লোক এ অঞ্চল 
পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্ল! ও শ্রীহষ্ট অঞ্চলে যাইতেছিল। দেশীয় লোকের 
মনে নিরতিশয় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রাম হইতে গ্রামা- 
স্তরে যাওয়া তখন ভয়ের বিষয় হয়া উঠিয্নাছিল। তখন ভীর্ঘ-পর্যাটন 
প্রান বন্ধ হইয় গিয়াছিল। সেই সময় গয়া, কাণী যার্জাা দুরের কথা, গঙ্গা 
ন্নানে নবদ্ীগ ঝ। চক্রদহে কেহ গমনকাঁলে তাহার পরিজনগণ ক্রননের 
রোল উঠাইত। বাজার ও বন্দর নকল নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। দেশের 
এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যন্ত কেবল লোকের মর্খুপীড়ার 
আর্তনাদ ও ত্রাসনিত দীর্ঘ-নিখসে পূর্ণ হইয়াছিল। 


দ্বিতীয় অংশ 
সীতাঁরামের রাজ্যের মধ্যস্থিত ও পার্্বর্তী 
সংস্যষ্ট জমিদারগণের ইতিহাঁস। 
নলডাঙ্গার রাজবংশ £--এই রাজবংশ রাটীশ্রেণীর প্রাঙ্গণ । ইহারা 
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শালা গোর ও শ্রেষ্ঠ বংশ আখগুল সম্তান। ঢাঁক জেলার জন্তঃ- 
পাতী ভব্রন্তুব! গ্রামে হলধর ভট্টাচাধ্য নামক এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস 
করিতেন। তাহার পঞ্চমপুর্ষ নিষ্ে বিষ্ুদাস হাজরা নামক একব্যক্কি 
যোঁগবলে বিশেষ শক্তিধর হন। তিনি পিতৃথৃহ ত্যাগ করিয়! ক্ষত্রম্থুনি 
(হাজরাহাটা ) গ্রামে জঙ্গলে বাস করিতে থাকেন। ঢাকা হইতে 
নৰাব নৌকাঁপথে গমনকাঁলে থাস্তাদির অভাবে পতিত হন। নবাবের 
লে।কেরা খাস্ভের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলে উহার! যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত 
হন। বিষুখদাস যোগবলে নবাবের লোকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান 
করেন। নবাব পরিতুষ্ট হইয়! বিষুদাঁসকে হাজরাহাটা ও তন্নিকটস্থ 
চারি থানি গম দান করিয়া বান। বিষু্দাসের পুত্র শ্রীমন্ত বায় সমর- 
নৈগুণ্োর জন্য রণবীর থ। নাম ধারণপূর্বক শ্বরূপপুরের আফগান জমি- 
জ্বারকে পরাস্ত ক্শা সমগ্র মহামুদসাী পরগণ| হস্তগত করেন। 
রণবীরের পুত্র গোগীনাথ দেবরার ॥ গোপীনাথের পুক্র চগ্ডীচরণ 
দেব্রায় প্রথমে রাজ! উপাধি লাত করেন। চওীচরণ দেবরায়ের পুত্র 
শবরনারায্ণণ দেবরায়। রা) শ্রনারায়ণের ছয় পুজ--উদয়নারায়ণ, 
ক্ামদেব, ঘনশ্ত।ম, নারায়ণ, রাঙারাম এবং রাঁমকৃষ্চ। ইহার! গৃ- 
বিচ্ছেদে মত্ত হইয়া! জমিদারী বিভাগ করিতে গ্রবৃপ্ত হইয়াছিলেন। রাজ- 
কর বাকি পড়িয়াছিল। নবাব সরকার হইতে উদয়নারায়ণকে ধৃত 
করিধার জগ্ভ সৈন্য প্রেরিস্ত হইয়াছিল। রামদেবের চক্রান্তে নবাব-সৈস্ত- 
করে উদয়নরায়ণ নিহত হইয়াছিলেন। রামদেব «ইরূপে ভ্রাতৃনিধন 
সাধন করিয়|! জমিদাগী হম্তগত করিয়াছিলেন । রামদেব সন ১১০৫ 
হইতে ১১৩৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রামদেবই আমাদের লীতারামের 
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সমসাময়িক ছিলেন। রামদেবের পুত্র, রঘুদেব নবান-নিদেশ পালন না 
করায়, তীহার জমঙ্জারী নবাবের আদেশে নাটোরের রাজা রামকাস্ত 
হস্তগত করেন। তিন বৎসর পরে রঘুদেখ পুনরায় স্বীয় জমিদারী লা 
করেন। ১১৮০ সালে রধুঃধবের পুভ্র কষ্ণচদেধের মৃত্যু হয়। কব দেবের 
ছই উর পুর মগেন্্রশঙ্কা ও রামশঙ্বর এবং এক দন পুত্র গোবিনাচন্তর 
দ্বেবরায়। ইহাদের সময়ে মহামুদ-সাী পরগণা তিনভাগে বিভক্ত হয়। 
মহেস্ত্র“হ্করের উত্তরাধিকারিগণের জমিদারী নড়াইলের জযিদারগণ ক্রয় 
করিয়াছেন । রাজ! রামশঙ্কর রায়ের পুত্র রাজা শশ্তিষণ রার, রাজ! 
শশিতুষণ্রে দত্তক পুত্র রাজা ইন্দুভুষণ দেবরায় ও রাজ হন্দুঃষণের দত্তক 
পুত্র রজা গ্রমথভূষণ দেবরায়। এই বাজবংশ দেবালঘ, দেনমুর্তি স্থাপন 
ও নিষ্কর দানের জন্য স্থবিখাত।১* ইহারা শাগ্তিপিয জামদার। 

গুন যার রাজা রামদেবের সময় জঙালনাঁধার্কদঅঞ্চলের শ্রীনথ বসু 
নামক এক কুলীন কায়ছু তাহার দেওয়ান [লেন। তিনি সীতা- 
রামের সহত রামদেবের মীমাংসা করি হরিশঙ্করপুরে বহু ভূসম্পত্তি 
গ্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন! হরিশঙ্করপুরের বন্থগণ এ 
অঞ্চলের গণ্যমান্য কায়স্থ বংশ। শ্রীনাথের নানানুপারে ইচাদের 
নারায়ণের নাম শ্রীপর। মুনসেফ বিজয়গোপাল ও অধ্যাপক কালীপদ্ 
সংগ্রতি এই বংশের খ্যাতনামা লোক । 

নান্দইলের রাজা শচীপতি £- রাট্রীশ্রেণীব বৈদ্ভবংশজ শচীপতি 
মন্তুমধার রাজ! শৃরনারায়ণের বংশধরগণের গৃহবিচ্ছেদের হ্ববিধ! পাইয়া 
মহামুদ্সাহী পরগণার কিয়দ্ংশ লইয়া! পরগণে নান।ইল নাম দিয়! স্বাধীন 
বাজ] হন। পরে মলডাজার রাজগণ কর্তৃক তাহ|র পরাজয় হয়। 
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নান্মইলে রাজার হাট, রাজার'বাড়ী নামক স্থান এখনও আছে। মৃত 
বিখ্যাত কবিরাজ প্যারিমোহন মজুমদার রাজ! শচীপতির বংশধর ; কিন্ত 
ইহারা পরে নলডাঙ্গা রাজসরকারে কাধ্য লওয়ার, রাজ! শটীপতির 
উত্তর-পুরুষ বলিয়া বড় স্বীকার করেন ন11” কথিত আছে, শচীপতি 
নীভারামের পরামর্শে স্বাধীন হইয়াছিলেন' 

বশোহর চাচড়ার রাজবংশ £--১৫৮২ খুং আত্িম থ] বাঙ্জালার 
বিজ্রোহদমন করিতে আসেন। ভবেশ্বর রায় তাহার একজন সহচর 
সেনানায়ক ছিলেন। বুদ্ধান্তে ভবেশখখবর আজিমের নিকট লৈয়দপুর, 
আমিঘপুর, মুড়গাছ! ও মল্লিকপুর পরগণার গমিদারীনত্ব উপহার পাইয়া- 
ছিলেন। ১৫৮৮ খুঃ তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী মুতুবরাম 
রায় ১৬১৯ থু: পথ্যন্ত এই সকল পরগণ! ভোগ করেন। প্রতাপাদিত্যের 
সহিত মানসিংহের এদংগ্রমকালে তিনি মানসিংহকে সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। মানদিংহ যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় মুতাবের পরগণা লফল মুতাবেরই 
বখলে থাকিয়া যায়। মুতাব ১৬১১ খুঃ হইতে সমটু সরকারে কর দিতে 
আরম্ভ করেন। তাহার উত্তরাধিকারী কন্দপ রায় ১৬৪৯ খৃঃ পর্য্যন্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । কনপ রায় দড়িয়া, খলিলাখালি, বাগমাড়া, 
সেলিমাবান ও সাজিয়ালপুর পরগণায় হ্বীয় আধিপত্য বিজ্কার করিয়া 
ছিলেন। এই সকল পরগণ| সৈয়দপুর পরগণার দক্ষিণ পশ্চিষে সংস্থাপিত। 
কন্দর্পের উত্তরাধিকারী মনোহর রায় সীতারামের সমসাময়িক লোক 
ছিলেন। তিনিও সীতারামের হ্যায় রাজ্যবিস্তারে প্রমন্ত ছিলেন। 
তিনি ১৬৮২ খুঃ রামচন্ত্রপুর, ১৬৮৯ খুঃ হোসেনপুর, ১৬৯১ খুঃ রংদিয়া ও 
রহ্মি।বাদ, ১৬৯ খৃঃ চেনুটিয়া, ১৬৯৬ খুঃ ইন্মুপপুর, ১৬৯৯ খুঃ মাল্লে, 
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'ছোবনাল, ছোঁবন! ও ১৭০৩ খুঃ সাহস' পরগণ! লাত করেন। তলা, 
ফলুরা, শইপদকবিরাঁজ, ভাটুলা, কলিকাতা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র পরগণাও 
তাহার শাসনাধীন ছিল। মনোহর রায়ই রাজ্যের সবিশেষ উদ্নতি করেন। 
তিনি উত্তররাচ়ী কায়স্থগণের মধ্যে গণ্য হইয়! নান! স্থান হইতে সম্তাস্ত 
কাস্থ আনিয়া! "্ব-সমাঁজের পৃষ্টিসাধন করেন । ১৭০৫ খুঃ মনোহরেন মৃত্যু 
হয়। মনোহরের পুত্রের নাম কুষ্ণরাম রায়। তাহার সময়ে মহেশ্বরপাশা 
ও রায়ম্গল পরগণ। এবং কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণ। তাহার শাসনাধীন 
হয়। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে বাজিৎপুর পরগণায় 
কিয়নংশ ক্রয় করেন। ১৭২৯ খুঃ কুষ্ণদেবের পর শুকদেব রাজা হন। 
মনোহরের বিধব! পত্বীর অনুরোধে শুকদেব তীাহাব রাজ্যের চারি আনা 

ংশ তাহার ভ্রাত। শ্যামসুন্দরকে অর্পণ করেন। এইরূপে জমিদারী 
ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। গুকদেবের পুত্র নীলকর্ণ ১৭৪৫ থৃঃ রাজ্য লাভ 
করেন ॥ ১৭৫৮ খৃঃ নবাব ইষ্ট ইগ্ডিয়| কোম্পানিকে কলিকাতার নিকটস্থ 
কিছু জমি দান করেন। সেই তৃ-সম্পত্তির মালেক ছালাউদ্দীন খা! যখন 
নবাবের নিকট হ্বীয় সম্পত্তি নাশে আবান্গ সম্পত্তির প্রার্থী ছিলেন তখন 
হামন্বন্দর ও তাহার শিশু পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় চাচড়ারাঁজ্যের চারি আনা 

ংশ তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। এই জমিদারীর চারি আনা 

ংশকে সৈয়দপুর ও বার আন। অংশকে ইন্ুপপুর রাজ্য বলিত। ১৭৬৪ 
খৃঃ নীলকণ্ঠের পর বার আনা অংশে শ্রীক্ঠ রাজ৷ হন। গ্রীক চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় সকল জমিদারী হারাইয়! ইংরাজের বৃত্তিতোগী হুন। 
» ৯৮০২ খু বাণীক্ঠ শ্রীকঠের উত্তরাধিকারী হইয়! সুপ্রিম আদালতে মোঁক- 
জম! করিয়| ১৮৯৮ খুঃ শ্বীয় জমিদারী উদ্ধার করেন। ১৮১৭ খুঃ নাবাগগক 
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বরদাক পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের 
তত্বাবধানে যায়। এই সময়ে সম্পন্তির বিশেষ উন্নত হয় ও সাহস পরগণ! 
নিলাম খরিদ করা হয়। বরদাকগের পদগৌরব ও সিপাহীবিদ্রোহ 
কালীন সহায়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়। মহামতি লর্ড কেনিং তীশহ্াকে 
রাঞাবাহাছুর উপাপি ও সনন্দ দাশ করেন। চারি আন। জমিদারীর 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে মম্ুজান বিবি ইহার তত্বাবধান করিতেন। 
তিনি জমিদারী কাধ্যে অতি বিচক্ষণত1 দেখাইয়াছেন। তাহার ভ্রাতা 
মহম্মদ মোমিন তাহার মৃত্যু অস্তে এঁ চারি আনা জমিদারী প্রাপ্ত হন। 
তিনি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে এই জমিদারী হুগলির ইমাম্পাড়ীর কার্য 
চালাইবার জন্ত দান করিয়া যান। এই হাছি মহম্মদ মসিনের জমিদারীর 
আয় হইতে ছুগলি-কলেজ ও মুসলমান শিক্ষার অনেক সুবিধা! হইয়াছে। 

ধর্দাস মগ £-_ঈসরাকান হতে আসিয়া গোরাই নদের উৎপত্তি 
স্থানে খুলুমবাড়ী প্রভূত কণপয় গ্রাম দখল করিয়া লইয়া ধর্মদাস 
নামে একজন মগ আধিপতা করিতে থাকে। তাহার শাননাধীন 
গ্রামনমূতের নাম মগঙ্জায়সীব পরগণ! হয়। খড়েরা, চাষটালপাড়া, 
খুলুমবাড়ী ও মাব কেক মৌজা এই পরগণার অন্র্গত ছিল। ধর্মদাস 
সম্রাট অরঙ্গজেবের সময় বন্দী হন এবং মুসলমানধর্মা অবলম্বন করায় 
জিজাম শা নাম ও মগ-জায়ণীর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন।১* মগরিগের 
যাতায়াতের জন্য নবগঙ্গাতীরস্থ বরুণাতৈল, মাগুরা, মহাটা, পানিঘাটা 
গ্রভৃতি গ্রামে মঘুয়! ব্রাহ্মণ, বৈগ্, কায়স্থ, বারুই প্রভৃতির বাস হইয়াছে। 
অনুমান হয়, মাগুয়া €উ) এবং মঘধি গ্রামের নাম মগ হইতে উৎপক্গ 
হইয়াছে। 
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রাজা সংগ্রাম শাহ £__লংগ্রান শাহ সম্থন্ধে ঢাকার ইতিহাসলেখক 
মিঃ ক্লে, বরিশালের ইতিহাসলেখক মিঃ বিভারী, যশোহরের ইতিহাস- 
লেখক মিঃ ওর়েষ্টলাও ও বঙ্গের ইতিহাসলেখক ডাক্তার হাণ্টার 
শ্ব নব ইতিহাসে কিছুই বলেন নাট । কিন্তু তথাপি আমরা সংগ্রাম 
শাহ সন্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পার না। বর্তমান ফরিদপুর 
জেলার অন্তর্গত মথুবাপুর গ্রামে চন্দনা নদীতটে মথুরাপুরের দেউজ 
শামে এক প্রকাওড অটুরলিকা আছে, ইহা সংগ্রাম শাহ কর্তৃক নির্মিত 
হইয়াছিল। সংগ্রাম শাহ জাতিতে ক্ষভ্রি়। তিনি পশ্চিম দেশ 
হইতে এদেশে আলিয়! স্বীয় বাছবলে রাজ্য বিস্তার করেন। এদেশে 
ব্রাহ্মণের নিয়েই বৈগ্ভজাতি জাণনয়! তিনি হাম বৈদ্য বলিয়া" বৈদ্য হইস্ছে 
চাহেন। সংগ্রাম শাহ হইতে হাষনৈগ্ভ নামে এক বৈদ্য সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হটয়াছে। সংগ্রাম শাহের সভায় শ্রীকান্ত বেদাঁচ।ধ্য নামে 
একজন জ্যোতিব্রিদ ছিলেন 1 তিনি গণনা! করিয়া, পরদিন দ্বিগ্রহরের 
বেলায় সংগ্রামের যৃচ্য হইনে, বলেন। হহাঁনে বেদাচার্য্ের সম্পন্তি 
সংগ্াম বাঁজেয়াণ্ত করির| লয়েন। নেদাচার্ষের প্রপৌত্র দেবীপ্রসাঙথ 
স্তায়ালঙ্কার ও দেবী প্রসাদের পুত্র নন্দকুমার ভষ্টাচার্যা। নন্দকুমার প্রায় 
২৫ বৎসর হইল ৭৫ বংসপ্র বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । এই বংশের 
হিসাবে ও পরিশিষ্টের সনন্দ দৃষ্টে আমর! জানিতে গারি যে, ১৬৪২ থঃ 
যুদ্ধে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। ক্ষতেয়ানাঁদ সয়কায়ের ফৌজদারের বাসস্থান 
ভূষণায় উঠিয়! আসে। ংগ্রামের জমিদারীয় সুবন্দোবস্ত উপলক্ষেই 
উদয়নারারণ তৃষণায় সাঁজোয়াল হইয়! আইসেন ।১* সংগ্রামের শ্বাধীনত্ত 
গ্বলহ্গনে পাঠান সুমলমানগণ কর্তৃক গাহার নিধন সাধিত হয়। 
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নাটোরের রাজবংশ £-_এই রাজবংশ সন্ত্রাস্ত বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ । 
রামজীবন ও রঘুনন্দন ছুই সহোদর ভ্রাত| ছিলেন। রথুনন্দন কাজ” 
কর্মের উমেদাঁর দ্মবস্থায় পুঁটিয়ার রাজবাটীতে গিয়াছিলেন। একদিন 
অপরাহ বিষধর সর্প রঘুনন্দনের মুখোপরি পতিত সৌরকর ফণাঁ- 
বিস্তারে নিবারণ করিতেছে দেখিয়া পুটিয়ারাজ তীহার ভাবী উন্নতির 
বিষয় বুঝিতে পারেন। তিনি রঘুনন্দনকে প্রতিজ্ঞা করান' যে তিনি 
পুণ্টিয়ার ছুই পরগণাঁর উপর হস্তক্ষেপে করিবেন না। রথুনন্দন 
মুরশি্বাৰাদে পু'টিয়ারাজের উকিলম্বরূপ গমন করেন। তথা তিনি স্বীয় 
গ্রতিভাঁবলে স্য! বাঁঙ্গাপার রাঁজন্ব-সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া রায়রা য়া 
উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ রামজীবন রাজ হন। রামজীবনের দত্তক 
পুতের নাম রামকান্। রাজা রামকাস্তের রাণীর নাম হঙ্গবিখ্যাত1 রাণী 
ভবানী। রাণী তবানীর গর্ভজাতা কন্তার নাম তারামশি ও দত্তক পু্রের 
নাম রামকুষ্। রাজ! রামু পরম যোগী ছিলেন। তাঁহার সময়ে 
নাটোরের জমিদারীর অনেক নষ্ট হয়। রামব্ষ্ণের ছুই পুত্র--বিশ্বনাথ 
ও শিবনাথ। বিশ্বনাথ ও শিবনাথ হইতে নাটোরের বড় ও ছোটতরপ 
রাজবংশ বহির্গত হইয়াছে । রাজা বিশ্বনাথের পুত্র রাজা গোঁবিন্নচন্্র 
গোবিন্দচন্ত্রের পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ, গোবিননাথের পুত্র মহারাজ 
জগদিন্্রনাথ ও জগদিক্রনাথের পুত্র যোগীন্ত্রনাথ। ছোটিতরফে 
শিবনাথের দত্তকপুত্র আ|নন্দনাথ, আনন্দনাথের ৪ পুত্রঃ চন্দ্রনাথ 
সরেন্্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেম্্রনাথ। রাজ! যোগেম্রনাথের পুত্র 
যতীন্্রনাথ ও ধতীন্দ্রনাথের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ। এই বংশের রাজা চন্দ্রনাথ 
বিশেষ খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন। নাটোর রাজবংশের জমিদারী লইয়া 
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বঙ্গের অনেক জমিদারবংশ জ'মদারী পাইয়ান্েন। এই রাঞ্জবংশ 
দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, নি্ষর ভূমিদান ও অর্থদানের জন্ত বিখ্যাত । 
দীঘাপতিয়!-রাজবংশ :--এই রাজবংশ জাতিতে তেলী। দয়ার 
রায় এই রাজবংশের স্থাপয়িত।। দয়ারাম রাজ! রামজীবনের সময় 
হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্যান্ত নাটোর রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন। 
ঈয়ারাম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত তাগুণে তৃষিত। রাজা গ্রসন্ননাথ, 
গ্রমথনাথ প্রহৃতি নানা সদ্গুণের পরিচয় দিয়! ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
নিকট, বিশেষ সম্মান লাত করেন। রাজবংশের নানা সমনুষ্ঠান 
ও দেবদেবী মুক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 

নড়াইলের বাবু উপাধিধারী জমিদার-বংশ ঃ-__আদিশুরের সভায় যে 
পুরুষোত্তম দত্ত 'সসেন, নড়ালের বাবুগণ তীহারই রংশধর |: ঘটকের 
মতে, ইহারা বালির দত্ত ও কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি বলির পরিচিত। বর্গীর 
হাজামে ইহাদের আদিপুরুষ বালী হইতে মুর্শিদাবাদের নিকটে চৌরা 
গ্রামে পলায়ন করেন। তথ হুইতেও বৰর্গীর ভয়ে মদনগোপাল দত্ত 
নড়াইলে আগমন করেন। মদনগোপালের ব্যবসায়ে অনেক টাকা 
খাটিত, কিন্তু তাহার তৃসম্পত্তির মধ্যে বার বিধবা মাত্র বতবাটী ছিল। 
'অদ্নগোঁপালের পুজের নাম রামগোবিন্দ ও রামগোবিনের পুতের নাম 
ক্বূপরাম। রূপরাম নাটোর রাজলরকারের মোজার হইয়! মুর্শিদাবাদে 
প্রেরিত হন। রূপরাম নাটোররাঁজ-অদীনে ১১৯৮ লালে (১৭৯১ খঃ ) 
১৪৮২ টাকায় এক জমা করেন। রূপরাম ১৮*২ খুঃ ক্ষালীশঙ্কর ও 
'ত্বামনিধি নামে হই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন ঝরেন। কাঁলীশহর 
নাটোর যাঁজসরকারে দেওয়ানী পন্গ পান। তিনি অসাধারণ প্রতিতা ও 
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গুণসম্পন্ল লোক ছিলেন। ভূষণ জমিদারী কাঁলীশঙ্করের সহিত 
বন্দোবস্ত কর! ভয় । বাকি করে নাটোর রাজার পরগণা সকল বিক্রয় 
হতে আরম্ভ হইলে কালীশঙ্কর তেলিহ|টা, বিনোদপুর, রূপাবাঘ, 
খাপিযা ও পোক্তানি পরগণ! নিজে ক্রয় করেন। «ই সকল পর্ণ! 
কালীশঙ্কর নিদের অন্ীনস্থ লোকেত্ধ বিনামে ক্রয় করেন । আর 
কয়েকটা ক্ষুদ্র পরগণ!ও তিনি এই সমযেই ক্রয় করিয়াছিলেন । ১৭৯৫ 
হইতে ১৭৯৯ খুঃ মধ্যে এই সকল পরগণা ক্রয় কর! হর। কালীশক্করের 
বিরুদ্ধে কোর্ট অব ওয়ার্ড মোকদ্দমা করিয়া! তাহাকে কর নাঁণক ফেগার 
জন্য কার[রুদ্ধ করেন। চারি বৎসরের পর কিছু টাকা দিয়া মোকদাম 
মিটাইয়া' কালীঙ্কর মুক্তিলাভ করেন। ওয়েইলযাণ্ত বলেন, কালী- 
শঙ্কর বিশ্বাপঘাতর্তী কথিয়! নাটোরের অনেক জনিদারী আত্মলাৎ 
করেন। কালীণঙ্করের ছুইপুত্র, রামনারায়ণ ও জয়নারয়ণ। কালী- 
রস্কর ১৮২* থৃঃ কাণীধামে গমন করেন। ১৮২২ খুষ্টান্দে জয়নারায়পের, 
১৮২৭ খুঈান্ধে রাঁমনারায়ণের এবং ১৮৩৪ খুটান্দে ৯০ বংসর বয়সে 
কালীশঙ্করের মৃত্যু হয়। তিনি শতাধিক ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। 
কাঁলীশঙ্ছর ঘুর্শিদাবাদের নবাব সরকার হুঠতে রা উপাঁধি পান। 
রামমারায়ণের তিন পুর-_রাময়তন, হরনাথ ও রাধাচরণ এবং জয়” 
নাঁরায়ণের ছুই পুর, ছূর্গাদাস ও গুরুদাগপ। রামনারায়ণ পিতার 
পারবর্তে কিছুদিন দেওয়ানী জেলে বাস করিয়া পিতাকে কতিপয় 
ধন্মানুঠঠীনের অবসর দেওয়ায় কাঁলীশঙ্কর জধিকাংশ সম্পত্তি তাহাকে 
উইল করিয়া দিয়া যান। এই উইল সন্বন্ধে রামরহন ও গুরুদাস এই 
দুই জনের মধ্যে 8৪ লক্ষ টাক! দাবিতে ১৮৪৭ খুাকে অক্টোবর মাসে 
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ছোকদমা উপস্থিত হয়। ১৮৫৮ খুষ্টান্জে এই মোকদ্দমায় জজ. 
আদালতে গুরুদাস অরুতকার্ধা হল।। ১৮৬১ খষ্টান্দে এই মৌকদমার 
ক্কদাস হাইচকাটে জয়লা ক্বেন।  প্রতিকাঁউন্ূসলে মোৌকন্দম। 
নিষ্তি হইবার গ..ধ উওয় সরীকে মোকদ্দমা মীমাংস' করেন । বাবু 
বামবভন বুদ্ধিমান্, বিচঙ্ষণ ও এমনীল জমিদার ছিপেন। তিনি মাহ- 
মুদলাতি পরগণার - অংশ ক্রয় ও 'ন্তান্য জমিদারীর শবুদ্ধি করেন । 
১৮৫৭ খটাজে রামরতনের, -৮৬৮ খষ্টান্দে হরনাথ ও ১৮৭১ খুষ্ঠাবে 
বাধাচরণের মুক্তা হয় । যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, নদিস্বা। 
চবিবশপরগণা, হগনী, মুঙ্গাপুৰ ৭ ধাবাণদী জেলার এই জমিদার- 
ংশের জমিদারী আছে । বৃতনণাবুব মাতৃপ্রান্ধ ও রতনবাবুর নিজ শ্রা্ছ 
আত সমা.বাতে সমাঠিত হইয়াছিল । এই বংশে রামনারায়ণের শাখার 
দান ৪ উদ্ভদশীল ঞারন্দ্রবাবু প্রভাতি ও জয়নারায়ণের শ্াশায় গুরুদাস 
বাবুর পুত্র পোবিশবাবুৰ ছইপুল জিতেম্ত্রনাথ ও দেধেক্সনাথ জীৰিত 
আছেন ।১" 
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বে” লগ.মদা গু বা ০৮1 শীতাধা মর 1 
গত হপ, হাহর বৰ), 
পঞ্মার উত্তরপা্ে দিশ'জপুর, পুটিয়া, পাটহর ও ভাহেদ, 
পুর রাজবংশ এ" পদ্মার দা গপাতর যশোরের প্রশাপাদতা, চনত 
দ্বীপের কন্দর্প, শিক্রমপূরের চাদ রার ও কেদাব রা, কন্যার পক? 
মাঃণক্য, ভূ :'' শুহুশ্ব রার, টাংপহঠাপের ঈদগ।জি,। ভওমালে 
ফজলগ।দি গর এরের ঈশা তা মসনবী, ইবরার থির জামপার শইয় 


) 


র্ 


বারভূএ। দল গন ভয় হাতা কোল সনে স্বাদিন খাজাস্ক(পৃনে 
'অতিলাখী হংএভণেন | উঠাবিগাহ দফার গড়বে হ দুর্গত গো 
কামান, বনু চ, গুল 'প্রড় ত যুহোপিকরথ ছিল । বাজ মানপি। 
ইহাদিগকে "“,ত্ত করিদ্বাছলেন! পুলের বশর পুইু হয় এহজব 
আমরা ইহাপিগের কলের বিবরণ শিশির _ শা করিয়া কেবল সী! 
রামের সংস্থষ্ট প্রভাপাদিত্য, চণ্রবীপেপ কপ ও রামও্ছ্র রায়, মাত তরে। 
রানকধ, ভূনণার মুকুণ্দ রাস্ব। খিঞমপরের টাম রায় ও কেদার রাধ 
ভূলুয়ার ₹*':711+) ও খিজগের ঈশ। খার সংমিপ্ত বিবরণ নি; 
লি(”বদ্ধ করণ ন। ৃ 

(১৯) প্রঙ।পািত্য ১-প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কারস্থ ছিলেন। ই 
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বিক্রমপুর, চন্ত্রদ্ধীপ গ্রহঠ স্থান হইতে কুলীন কারস্থ আনিয়া স্বীয় 
সমাজে বাস করাতর়াছহি:এন | স্টাহার প্রতিষ্টিত সমাজকে এক্ষণে 
টাক আপুররর সমাড বলে। প্রচাপ নিজে কুলীন ছিলেন না। 
প্রতাপের পিতা বিক্ুমাপ ঠা ততগায় 'চ)বঙ্গেখর দাউদের একজন 
বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিশেন। দধাডিখের সহিভ সম্রাটের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রমে 
বিক্রম তাহাকে মুদ্ধ করিত নিষেধ করিয়াছিলেন । যুদ্ধে ভাবী বিপদ 
আশঙ্কায় সপারদাত্প থাস করিখাপ নিমিত্ত বিক্রম বছ নদদীপুর্ণ সন্দরবনেন 
মধ্যে একটা বাটা (নম্মাণ কাপতে অশিলাধী হন । সেই গৃহনিম্ম।ণের 
জন্ত দাউদ গোড় হইতে ব্ভনণা প্রস্তরা(ধ বিক্রমকে দান করেন ও স্বার 
বছুমূণা ভীরক রত্ৰাদি ও প্রস্াপর সহিত প্রেরণ করেন । পৃর্ষ্ে চব্বিশ- 
পরগণ!গ 'এবং পন্তনান খুলনা দেণার অন্তগত কালীগঞ্জ থানার অধান 
সেইস্থান ক্র.ন একজ শন্দর নগর তএন উঠিল । নগরে নাম যশোহক 
ছে) হইন, যশোহ্নরর অথ--:ন শশপের ই॥সঘুদ্ধ ও অঝ্টাপিকার নিম্মাণ- 
কৌশল সকণ নগরের যশ হণ করে । এহ নগর খৃষ্টান ১৫৫৮ অন্ধে 

স্থাপিত হর | পিরুমের মশেবগুণপম্পন্ন পুত্র নাম প্রতাপাদিঠা। 
শ্রতাপাদিতা বঙ্গের অপরাপর জমিদারগণের সহিত বঙ্গে স্বাধান 
হিন্দুরাপ্গাপ্থাপনে যত্রবান হ্হগ্যাছলেন। [তনি মতপার্থকোর 'নিমিগ 
খুল্লতাত বসন্তরায়কে নিধন করেন এবং অ+বশ্বাসা জামাত। চন্্রদবীপের 
(রাজা রানচগ্্রকে সংহার করিতে উদ্তোগী হন। মোগলসস্রাটের 
সহিত প্রহাপ দীর্ঘক্কাল যুদ্ধ করেন। ঠিনি আঙ্গিম খা ॥গ্রভাত 
স্গেনাপতিধিগকে পরাস্ত করিয়া বিরূরিহ করিয়া দেন। মানদিংহকেও 
নি যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শেষদিনের যুদ্ধে ব'জাণায় বিশ্বাস 


4৯ 


৬ রাজ। ॥ 1৩1রাম রায় 


ঘাতকতায় বাঙ্গালীবীর প্রহাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে | ১৬১৪ গুষ্টাে 
পের পরাজয় ও ইঈঞ্গান্দের দ্যৈষ্টমাসে ৬কাণীধামে প্রভাপের 
টি হয়। প্রতাপের সংক্গাপিত রাজ প নামও ঘশোঠর ধাজা ছিল 
শিচ্ভানগনে গে নবাব ফৌজদীব ছিলেন, ঠাহাকে ঘশোপের কোঞজদাল 
রি । নুরলিতে বিশ-গভর্ধমেন্টের থে জেলা বসে তাহাকে ও শোভব 
(জলা বলিত এবং এ ছেল। কশনান্ধ সাঁশিবার পরেও উহার বশাহণ 
দই থাকিয়া যাঁয। প্রকৃতপক্ষে বশোহর রাজ্যের জেল! বলিয়া তশ্নাল 
নামই নশোভর হইয়া! গড়িশাছে 1১৮ 

১। চন্দ্রদীপ বাকৃপার কন্দদ রীয় এ নামচন্্রাম় নঙ্গজকায়ঃ 
ছিলেন। উভাবা বনু উপাধিধারী কুশান। ইভাদের সমাজের না 
চন্দ্রদ্বাপ-নাকৃলার সমাজ । কন্দপ রায়ের পুত্র রামচন্দ্র রায়। উদ 
গ্ররহাপাদিভোব কম্তার পাণিগ্রভণ করেন । ইনি গ্রিভাপের সভি এক. 
মত হঈথা প্রগম মোগলাবরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিলেন, পরে যুদে 
অসন্মতি প্রকাশ করায় প্রভাপেব সহিত তাহার বিরোধ ঘটে | বামচ 
তুলুরাব লক্ষ্মণ মাণিকোর সন্ত যুদ্ধে গ্রবুত্ত হহয়াছিলেন | রামচন্দ্র 
কানগ ভ্রাতা নৌবুদ্ধে পটু ছিলেন। 

৩। সাতৈরের রামরষজ £-সাতৈরের রাজ' রামরুধ সম্বন্ধে 
আমর! কিছু জানিতে :পারি নাই । পর্তগীজ বণিকেরা ভহ্তার সাব! 
আসিরা তাহার সভার ধনরত্ দেখিয়া! বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামরুক্ক 
মোগল বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই । সাতৈর রাজধানী রাজসাহী জেলায় 
অবস্থিত ছিল গুন! যায়। আসতৈরে পঞ্চ-মহাপাতকের চিহ্ন আছে। 

৪ রাজ! মুকুন্দ রার £-_ফতে'সালি নামক একজন মুসলমান বন, 


সান ০ 


রাজ নাতার!ন রাম । ২৪ 


মদ প.গকারপুরিক গন-পন্তন কপগ্। ফতেছাবাদ সরণান শাম 


৬] স্  ». চস্ চা সস লু 1 ০৬৭ ২৫ [2 ॥ 
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ঙী 


নোষাখালি জেনাব কভকতশ হইত; আইন 5 আক্কপারতে দেখব 
যায়, উভা ৩১ মহলে বিউক্ঞ ভুল ও ইসা প্রাজন্থ 1৯৮৯৫৫৭ দাম ছল। 


রঃ 
সা 


তদ্লাখাদ সরকারের গ্রধান নগর ডুধনায় ছিল মুঝুদ গান একা 


পুরুষ কিনপে এদেনে আসেন, আমরা জানতে চাল আটটি খাতে: 


&£ 


বাদের ফোজদার খানা? সার সাহত মুনের প্রণয় ছিল | কোপার 


মোরাদের বুভার গন মুকুনা হাতার পলাপাার আভল হু 
কনেয়াবাদ শাসন করি তছুরেন। কল খ। কলার আন নল 


করলে মুকুন্দ তর রী $নুন বখ্রাম ১ বেন, গার নানি 
আসয়াও মুকুন্দের সঠিত যোগদান করিয়াছিলেন । মানস যুকনের 
বীরঙধ দেখিয়া ভীঞাকে ফভেয়াবাদ সরকার শাসন কীঞু. 5 দিয়া যান। 
দ্বিতায়বার মানপিংহ ধঙ্গে আসিয়া দেখিলেন, মুঝুন্দ স্বাধন তঠয়াছেন। 
শাশসিংহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দা করিলেন। ঘুকৃন্দের ছয় পুল, 

নাধ্যে শক্রজিৎ ও শিবরামের নাম পাওয়া গিয়াছে । শঞ্রাজিৎ স্বাধান 
হলে? তনিও ১৬৪৮ খুঃ বন্ধা হইর। দ্াতে প্রেরিত ও হথায় নিহত 
ভন। শক্রজতের রগ ক ভুনণায় ৮াদিসোগ্ের নায়ক 
ছিলেন সীতারাষের পতনের পর তাভারা শক্রা হাপন করিম! 
বাদ করেন। সুক্ুন্দের সনয়ে ভূষণাব বিলক্ষণ না 5 তইরাছিল। 
এই ভূষণাগ্ধ বাস বলিরা তথাকর বারেক্রশ্রেণ বাঙ্ধণ, তেলি। মালি ও 
কন্মকারগণ-ভুবণাই পনি, নামে পিদিত হইয়াছে ।১ ৯ 

৫। টাদবায় ও কেদার রায় £--ইঙার।ও ব্ঙ্গজ কায়স্থ ছিগেন | 


২ রাজা সীতাঁরাম রায় । 


উহাদের সমাঁজও মান্তগণা সনাজ ছিল | খিঞ্গিরের ঈশ। খা চাদ রায়ের 
বন্ধু ছিলেন। তিনি টাদ রায়ের রাকধাশী ক্ক্রনগুরের শ্রীপুরে আসিয়া 
টাঁদ-কন্স। াল-বিধন!' লাবণামদী স্বর্ণ না সোপামণিকৈ দেখেন । সে(ণ।-. 
মণিপক ঈশা খ| গন্ধ জম্্ী করিবার চেইটা করায় চাদ ও কেদার ঈশব গার 

কল'গা ছ বর্গ, শিজিরের ভবন ও বিনেণী চর্গ শাকমথ করেন । টাদ- 

ভন্্য বিশ্বাসঘাতক শ্রিষ্টস্ত কৌশলে জণকে খ। সাগেবের অঙ্কশািনী 

করেন। এগ ক্গপমানে দর অনশনে প্রাণলাগ করেন | কেদার ভগ্রষনে 

গত পপ্রতাধন্থ হন। এই যুদ্ধে ঠীনবল হইবার পর কেদারের সঠিত 

মানন'তের যদ হয়। হ্রীমন্তের পবামশে কেদারকে উপাসণা কালে 

কালীমন্দটিরে নিধন করা! হয় । রগুণন্দন পতি অমান্যবর্গ মানপিণকেন 

সহিত সন্ধি করেন । কেদারের স্ত্রী কিছুদিন রাজকাধ্য পর্স্যালোচন" 

করিয়া পরলোক গমন করিলে কেদারের রাজা, রূঘুনন্দন, কাত 
শরণ, কালিশস গ্রাভ্তির মধা ছয়ভাগ হইয়া যাক্স। চাদরার়ের পুল 

কেদারের অসংখ্য কীর্তি কীন্তিনাশা নদী গ্রাস করিয়াছে । কেদার 

প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ বীর ও কীন্তিমান ছিলেন। 

৬। কুলুরার লক্ষ্মণ মাণিক্য :-ইনি ক্ষত্রির আদিশরের আত্মীয় 
বিশ্বস্তর শরের বংন্ধর। বিশ্বস্তর চন্দ্রনাথ যাইতে নৌকায় স্বপ্ন দেখিয়া 
তুগর্ডে বারাহী দেবী প্রাপ্ত হল এবং ভ্রণক্রমে দেবীকে পশ্চিমাস্ত করিয়া 
স্থপন করায় তাহার পৃর্ববঙ্গের পরগণ।র নাম ভূলুয়া (ত্রল হয়) 
রাখেন। কাহার মতে, নবাবকে অল্প কর শিয়া ভূলাইয়! ব্ভূমি ঠোগ 
করায় এই পরগণার নাম ভুলুর! হইয়াছে। রাজা লক্ষমণমাণিক্য কাল 
ক্রমে কায়স্থসমাজে দিত হন এবং বাক্লজার পরমানন্দ ঘোষের সহ 


রা সীভারাম হাঁয়। ২৯ 


্বীয় তনয় বিবাঁচ নি । ভানাঙা গদাজ্চাত হইয়া ভূতয়ায় যাওয়ায় 
লক্ষ" ভন [খাহ উপলক্ষে বি্দপুর, মণ) চন্ত্রদ্দী ।1ও যশোহর সমধ্জ 
শ্বগৃহে ণ্নিন ক" আতনন। এখণ হগ্‌ করত বিভড়িত হইয়ংইশা বার 
শরণাপন্ন হন | ঈশা খ। শিল্পা হইতে গাপাণ খাকে আনাইয়া বারতৃঞার 
দল সঙ্গে লইয়া ল্ষুদকে রাজে। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যাত্র। করেন । 
সাবাজ খা সাহবাগপুর তর্গ সংস্তাপন করেন। মগ্দ্গের সহিত তুমুল 
যুদ্ধ হয়। মোবা যুন্ধ ভাবিয়। পলায়ন ক্িলে পর লক্ষণ হ্বরাজ্য প্রাপ্ত 
হুন। কাহার মত, লক্ষণ চন্দরঘপরাজ রামচল্জ্রর গৃহে নিহত হন ও 
কাহার মতে তিনি মগ্যুদ্ধ প্রপঠ্যাগ করেন। লক্ষণের বংশধরগণ 
কেহ লক্ষণের স্তায় লব গ্রতিষ্ঠ ছিণেন ন]। 
ঈপা এ £--ইনি পাঠান জাতীয় মুদলমান। ইনি ভূঞাদলের মধো 
সর্নাগ্রে স্ববীন হইয়া ৰসেন। ১৬৮৭ খুঃ মানসিংহ ইহাকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়| বন্দী করেন ও শির্পীতে লয়া যান। এই ষ্র্ষালে টাদকন্ত! 
স্বর্ণ (ধাহাকে ল'ভ কব! উপলক্ষে চাদ ও কেদ্রারের সহিত ঈশা খার 
বুদ্ধ হয়) বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। ঈশা খ। দিল্লীর গুণগ্র'হী 
আকবরের নিকট অপমানিত না হইয়া পুরস্কৃত হন। ঈশা খা সোণাদ 
গার শাসনকত্ৃহ্ ভার পাইয়া খিজিরপুরে আমেন। তিনি পরে ভার 
মোগল বিরুদ্ধে অভুান করেন নাই। 


ততীয় পরিচ্ছেদ 


সীতারাঁমের বংশ-পারচয় ও বাল্যজীবন 


বর্তমান সময়ের মুশিদাবাদ জেগার অন্তুপাতী কলাণখঞ্জ থানা। 
গিধিনা নামে যে গ্রাম আছে, ৬115 পাতারামের পুর্বপুরুষের নিবাদ 
ছিল। সাতারাম জাতিতে উত্তর-বা টয় প্রস্থ; ধে কায়স্থকুলে পাঠান 
শাসন সময়ে রাজা গণেশ জন্মগ্রহণ করিয় স্বীয় ভূজৰলে এবং রণপাপ্ডিতো 
স্বাধীন হিন্দ-রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছি”লন ; যে গণেশের পুত্র নানাদে* 
আক্রমণ ও নুতন রত রণকুশল নিষুর তাইমুরকে ঠমরে পরাস্ত করিয়' 
বহ নাম স্থলে জেলাল নাম গ্রহণপুব্বক কিছুদিন স্ুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায 
ৰঙ্গের শাসন্দগ্ড পরিচালন করেন) যে যড্রায়ের ধর্মনিষ্ঠ ভগিনীপতিং 
ংশ হইতে বর্তমান দিনাজপুরের রাজবংশের সমুদ্ভব হইয়াছে, ছে 
কায়স্থকুলে সনাতন ধর্ম্ননিষ্ঠ বদান্ত দিনাজপুরের রায় সা্কেব সমুৎপর 
হইয়াছেন ও বাহার পৃব্বপরুষ অশেষ দেশহিতকর কার্যে পরম যশম্থ 
ছিলেন ও যে কায়স্থকু;লর বংশধরগণ যশোহরের নিকটবর্তী ট/চড়! 
গ্রামে বাসভবন সংস্থাপন করিয়া রাজা নাম গ্রহণপূর্ধবক দীর্ঘকাল সৃবিশার 
জমিদারী শাসন ও প্রজাপালন করিগ্া আমিতেছেন, সেই উত্তররাটী; 
কায়স্থকুলে সীতারামের জন্ম । উচ্চ সম্প্রদায়ের কায়স্থগণের ঘটক 
মহাশয়দিগের গ্রন্থে জান! যায় যে, বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রজ সাড়ে 


রাজ, সভানাদ হাযু। ৩১ 


'লাত ঘন উও্ডররাচীয় কারঙ্ক আন তন্যধা বাধ এক খর, 
সহ এক ঘর, শিত্র এক খব, দশ এক ঘর, 'আ[দনুশা দাস 'এক ঘর, 
কাগ্তপ দাস এক ঘর, শাওলা মোষ এক খই, কর (জা) ঘর ও 
শর ।2 7 খবু : 

স:ঃাথান হইতে উদভন একদিশ পুহখের শাম বামদান দাস। 
এহ ঘাস নহাশর মাগার দানগাতল এ দ্ধ কারী পুঞদান ন ধায় গজ 


দানা ডাধ পানা ছদেন । খিক গাছে পারত নিহ হস। আাঙাপামের 


খশ কাগপ * াভ খামাবপ্বান শাধার অস্তভ ভি যশে।নেপ্নিকতা 
বন্তা পুড়াপাতার দেল, খত খিক মনাপিজের নিকছ হতে ভথাগ 


পৃব্বপুর্ব ঘ-শ্ত।ম বরক্গ্রণীত সাঁতারামের খাসখখ।স বশ সম্বন্ধে 
একটী কবিতা পাওয়া গঞ্াছে, ৩াহ। এহ ঠ 
হাল ০সে ৩াল খায় (গধনাতে বাস। 
শার বেট। কারে হলে। বাস খাস 
এই কবিতা শবুক্ত বাবু মধুস্পন সরকার মহাশয়ের লিখিত 
নব্যভারতে গ্রক।শত সাতারাম শ্রবন্ধের প্রথম প্ররন্ধে এহবপ 
1 লাখত হহয়াতছে ;- 
»1ণ চসে তাল খায় গিধনাতে বান । 
তাহার হহল নাম খিশ্বাস খাস ॥ 


এই কিতা দৃষ্টে মধুবাবু সীতারামকে খশ জাত হইতে উৎপন্ন 
হওয়া] অন্ুনান করিতে ক্রাট করেন নাই এবং একাধিক সীতারাম 
বিষয়ে গ্রবঞ্ধলেখক সীতারামকে নীচ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থব*শক্ত বলিতে 
প্রন্তত হইয়াছেন। আমরা বলি, উক্ত প্রবন্ধলেখকগণ্রে অনুমান 


৩২ রাজা সীতারাম রায় 


সিক নাহ। ত'ভারা একট্র বিেচনা কৰিলেই বুঝিতে পারিন্ছেন, 
সীহারামের বশবর্ণাদ খা উচ্চ না ভইলেও নিতান্ত নীচ নে! 
পুডে!গাড়ার ঘটক মহাঁশয়েরা উনতরাট়ীয় কারক্ের ঘটক হইলেও 
যশোভবের চাচডা "নাজবণশের আশ্রিত। আনরা "পরে দেখাব, 
ীহারাঁমের সমসানরিক চাচন'ব বাক্ষা মনোহর রায়ের সহিত 
সীতারামের অসছ্ান ও দ্বেষাদেষী ছিল। তীহার ঘটকে সীতারামের 
বংশ পরিচর একটু মন্দ কণিয়া বপিবে তাহা আশ্চর্না নতে । সে কালের 
মুর্শিবাপাদ 'মার মহশাভর বড কম দূব নতে। অধুনা রেলপথ ও 
রেলগাড়ীর সনায়ভায় কলিকাতা ও বশোহর ৬ ঘন্টার পথ হইলেও 
অন্তাপি কলিকাতা অঞ্চল যশোহর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কৈ-ডিশ্বর 
অস্ত কাল্পনিক কিছ্বদন্তী দূর হল না। বান্পীয় শকট-বজ্জিন 
সেই প্রাচীন কালে মুর্শিদাবাদ ভইতে নবাগত, নূতন স্বাধীন রাজা- 
স্তাপনে উদ্ধত ৪ অন্য জমিদারগণের জঠিদাবী হস্গ্রহকরণে রত 
সীতারামের পূর্বপুকষ সম্বন্ধে “ভাল চাসে ভাল খায়” ইতাদি বর্ণনা 
করা অধিক আশ্চর্যের বিষয় নঙে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের উত্তর-রাচীয় 
কায়স্তগণের আচার-মান্তিক্* উচ্চশ্রেণীর ত্রাঙ্মণের আচার আঙ্তিক 
অপেক্ষ। কোন অ'শে নীচ নভে । নিক্নবঙগ অপেক্ষা মুর্শিদাবাদ অঞ্চল 
আদি সভা। এইরপ-স্থলে সীহারামের পুর্বপুরষগণের আচার-ব্যবহার 
নিতান্ত নীচ হইতে পারে না। 

সীতারামের পুর্বপূরষ রামদাস দানসাগর শ্রাদ্ধ ও ভক্তিদান 
করিগ্াছিলেন। তিনি পাঠান-শাসনের গ্রাগম সময়ে গ্রাতর্ভত হন । 
তৎ্কালে এক্নপ শ্রাদ্ধ করা নড় নিরাপদ দ্বিলনা। তৎকালে ধনী 


রাজা সীহারাম রায় ৩৩ 


অপবাদ বড় ভয়াবহ ছিল! সেই সয়ে ভনভভি ধন প্রোগি5 রাখ 
বছের শিয়দ হইয়াছিল। টিনি মাতশা- দ্ধ গজধান করেন, তিনে নিতান্ত 
নিন্ব ছিলেন না। ততর এই দানের কগা লব কা দন্থাতস্করের 
কর্ণগেচির ভইশলেই ঘোর বিশদ; সকলে ১ বরট্টি আহার প্রতি 
পড়িতে পারে । নবার বা দল্থা-হঙ্গরের হস্ত হইতে নিজ ধন, প্রাণ 
ও মাননলদণ করিবার সানর্থয না থাকিলে বামদ।স কখনই এ্রন্ধপ একটী 
শ্রান্ন কার*ত পারিন্েন না। দ্বিঠীঘ্ঠ£ একজন শিঠান্ত নিংম্বহাল চসা 
ভাল খাওয়া” লোকের পক্ষে ভংক্দানসত দানসাগর আদ্ধ কর1ও সহজ 
কথা নচে। সীভারান ভে উদ্দ হন একাদশ পুকাষের অবস্তা যখন 
এভবপ উচ্, 'এব* ফাহার নামই ঘটক মহাশয় গ্রথাম এই কপিতায 
'দয়াছেন, তখন সাঙারামের পভাল চস! ভাল খান্রয়'” লোক 
বসাঈবার "মার স্ুন কোণায়? এন বলি, উক্ত কবিতাটা দ্বারা 
ঘটক মহাশয় সীহারামেব পণশে কলঙ্ক আরোপ কিয় টাচডা-রাজ- 
সরকারে নান, প্রতিপত্ডি ও অর্থনাভ করিতে যত্রবান্‌ হইয়াছিলেন 
মাত্র; উহার কোন অথ নাই । 

বিশ্বাসথাস উপাধি দৃ্টেও উক্ত প্রবন্ধলেখকগণ সীন্ারামের বংশ 
নীচ অনুমান করিতে প্রন্থত হ্ইয়াছেন। মধুনাবু লিখিয়াছেন, বর্ণ- 
জ্রানহীন ইনরজাতীয় লোক প্রথমে শিক্ষানীভ করলেই বিশ্বাস উপাধি 
পাইয়া থাকে। দেবসেনাপতি কার্ঠিকয়ের অপর নাম কমার | তিনি 
রণকুশল দেবসেনাপন্তি। সম্প্রতি 'অনেক ভূম্বামিগণের উপাধি 
কুমাব। তাই বলি কি বুবিতে হইবে যে, সেই ভঙ্াধিকারিগণ 
'ইসতুলনীয় ভূঙ্গবলসম্পন্ন বার? বিশ্বাস, সরূকীর, ীকদার, মভুবদার, 


চি 


রায়, জেদ্দা, এন, এ্রদতি কানশ।ল উপাবি। এই সকষণ উপাধি 
প্রাটীনকাল ৬৩ 1 ললাপের জন প্রদত্ত হইয়া! আগিহেছে। 
মুগাগাথার,। এনাম ঘোষ, বন উপাধি কাহানও এশন পাঠবার 
অধিকারে নাত 5 ঘ সন্্রন্থ লাগ আরস্ের উপাধি শিশ্বা 
চর্কার 415 কিতা! আরা হজম বিশ্বাসভাডন কফক্ধচানকে 


চি 


উস তি ১:72 ১০ ৮ টিজিযা রহিত রী রর নি এর 
বন্গাস। ডি ৮ তদি ইভিত। আটা বাঙ্গালা দেওয়ানের ডপ্ণাধ 


রি 


বিশ্বাস হইত উপর এডারো নদ অন্ধ লোকের হেড তয় আউ। 
কিন্তু রাদপন োনিবের ভভলীলদার ধশ্মদাপ চক্গ হগালর উৎ1ধি 
বিশ্বাস ভরগেই তাগার নিকুপু লোক আনিরা পড়ে। খাস এক 
বর্মান সময়ের প্রাইভেট শকের একাথাবাধক। প্রাইভেট 
সেক্রেটারীর পারসিক লাম হন্দী-থাস হইবে । নবাব-সরকারে কারা 
করিয়! সীভারতনর গদদপধষগ্ণ বিশাপ-গাস উপ্/াধি প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন ৩ তার! এন ভাওখরের অগথপ"রান্ত কোন কনম্মচারীর পদে 
নিবুক্ত থাকিয়া উত্ত টপা্দলাভ করলেও ভাহাদের বংশের নীচ॥ 
গ্রকাশ পাইছে গাল না। বিশ্বাস বখন একটী উপাধি, মাভা যত্তপূর্ববন 
লোকে গ্রহণ করে, ভাত! কখন নাচহ-জ্ঞাপক হইতে পারে না! 
রায়'সাঠেব, দায় বাহার ৪ মহারাজ টপাধির ছোঁটধড় হইতে পারে। 
একভ'ন কুলীন টুভান:য পাক্ধণ জঙিদার পায়-বাহাঢর উপাধি পাইলেন 
একজন নাচ কারদ্রটুতনাছুব ভমাধিকারী মহারাজ উপাধি লাভ 
করিলেন) ইতাতে ভাহাদের বংদমর্ধাদ।ব কি হাস বৃদ্ধি হইল? 
উল্লিখিত কারণে নর খলিতেছি, বিখান-খাস উপাপিতেও সীতারামেন 
বশণের নাচত। প্রকাশ পায় না। 


রাগী পীতারাম রা? ১৫ 


গীত11মর বংশকে গ্রচালিত ভাষা পনর দান বাশ বলে।। 
শ্ব'মি "কান যোগ লোকের ভান্ুনন্দান হহনে জানিয়াছ, নিধন? 
লয় কন শাদে শাম বাতি, কোনা নএ পবা আছে ও এরম 
অমৃত তর ৭, কোনা শন প্রচনিত সাল বেগ শলিয়া বারও 

“ম বানদান গলদানীব তিশপুক হত 898৪ বিবরাম। 
২ অনন্যের গত ৩ ধরাধর,ধরাধবের পুত ও জাল, সুখাকরের পল 
৫ নীলাম্বর, নীলান্বরের পুত্র ১ ব্রা পর তণি পুজ 0 ভিতকর। 
ভিমকরের পুল ৮ রামদাধ (বিশ্বান খঃ 7, পাল নার গদ ৯ হরিশ্ত্ 
রাম (রায় রায়!), ভাঞশ্চন্দের গল ১ টশবলা তি, দধরূণারায়ণেৰ 
দুহ্গুল ১১ সীতারাম ও লঞ্টীনাবাযণ 

ধনস্থ '৪ শিব্ঞজামের বহাশে বেদে হিল 2 চুল খরাপাদ, বীর, 
ভূম 9 নেঁদিশীপুর জেলায় শাছেন, ত 57 01 চবগ্াপু বিবরণ যো ওশ 
পপুচ্গেদে গ্রদত্ত হইল। 


টি] 


স।ঠাধামেখ প্রপিতামত বামণা ৮1) ৩ এমন নবাবদবকাতবণ 
থান .নবেম্দার় কোন রাগপদে পিচ তলা তাত পাপহ করা পিখাল 
খাস উপাধি লাভ করেন। তদন গল £ পশন্দ বমির কোন 
উচ্চপদ্েে সমাসীন ভ্ইয়া রায়-কণায়] ৮ পান হ।ছ বগ্রিবাছলন। এই 
বানর উপাধি ঘুদলমান শানণ৮ত ডর 4৪ দাতিশয় সম্মানের 
পরিচায়ক দ্ভিল। সীতারামের পি অপরনাকায়ণ মে বাজমহলে 
।পিভপদ পাইক়া উক্ত রায়রীয্বা উদ্যাধিতে উুপিন হঞ্জেন। তাভার 
1 কাধ্যকুশলতা দেখিয়! কর্তপক্ষ তাহাকে টকা এব! ইবাহিম খার 


৩৬ রাঙ্গা! সানারাগ রায় 


অধীনে প্রেরণ করেন। হিনি ঢাকা »ইতে ভূষণার ফোজদাবের 
অধীনে রাজন্ব-সংক্রান্ত সাঁঞোফাল২* নিযুক্ত হইয়! ভূঘণ।গন আইসেন 
এবং গোপালপুর ও স্যাকুগ্ড গুঙ্নন্মাণ করেন ও তথায় সপরিণ!রে 
খাপ কারঙে থাকেন। সাহারামের অপর জাগার নাম লক্গ্ানারারণ। 
শাতারামবিষয়ক লেখকগণ কেই কেও লক্ষ ুখারারণকে জোষ্ঠ বলেন এবং 
সাতার'মের বংধধণগণও সেই কথ, সমন করেন, পিন্ধ শুরুকুলপত্ধী 
ও কুলাচাষোর কুণগাঞক? পাঠ কারগা নিঃসন্দেহ্ধপে জ্ঞাত হওয়া 
যার দে, সাতারাম জো ও লজ্ানাবায়িএ কানষ্ঠ |ছপেন। 

সীতারামের পিতা উদ্য়নারায়ণ জমান জেলার মন্তুঃপাতী কাটোয়া 
মভকুমার অধীন পাজধাশী বোণায়ারঞাবাদের [নকউবজী মহইখপতিপুর 
গ্রাম এক কলীনকন্য,বখ।ত কতরন , আঠারামের সময়ে আ্ীলোকের 
শান প্রকাশ ক বড শিম ভন না এহ কারণে সীতারামের 
মাতার নাস গানবার উ৭য় লাভ (িিবিপশ্তীতে জানা হায়, 
সীতারামের মাতা মেগা, উহ প্রতি আল বাসতেন। অধুন! 
মহন্মণপ্ুরে দয়ামগীতল। নামক এপটী গান গাছে; এইস্কলে এখনও 
প্রতি বর বসস্তকালে স।মাগ্তদ্প বাদ্ওয়ারী পুজ! হয় ও সামান্ত 
বাজার বিয়া থাকে । সাভারানের মগরে এই স্থানে বৃহৎ মেল! 
বদিত এবং ঘোর আডম্বরের সহি5 বাকও[্ী পুজা হইত । এই 
দেবীর শাম সীভারাম মাতার নাদান্ুনরে রাদিন়্াছিলেন। সীতা- 
রানের মাতা তাহার পিতার উদ্ভধম ও উণ্পাহের কার্যে বিশেষ 
নহাগ 2] করিতেন। কথিত আছে, সাতারামের জননী ভরশৃন্তা 
বীরললন। ছিলেন। যত্কাঁলে উদরূনারারণ ভূষণা অঞ্চলে কাধ্য 


রাজা সাঁতারাম হান ৩৭ 
করতেন, তখন তিনি এদেশে শ্রীপুত্র আনতে সাহস করেন নাই। 
ফকাথত আছে, সীতারামের মুবংশ শাক্ত ছিণেন। একদা শ্ঠানা 
পদার পর রাতে সাতাঞামের মাভামহগুভে ডভাকাহত পডে। 
পুর জন্য পুব্বগাত্রে ধাগরণে দকণেহ গাড় নায় শিম হলেন । 
সাতাগামেপ যোটশপবার। মাতা তাহার অননাহ পার্থে শিরতা ছিলেন। 
পধশ্গাগণ যখন মাপ দরদ আগতে আর্ত করে, তখন সাঙারানের 
এদ*|র শদ্রা শুঙ্গ খর । প্রথম 5 গোণযোগেব ও শব্দের কারণ কেহ 
বাঝতে পারেন নাহ । দধঙ্গুযুগশ “য় কালা শায়কী জঞ্” বণির। অন্তঃপুরে 
গ্রবেশ কারণ এবং মাহ পমের মা তানহগ গৃহ ভমুখে ধাখত হহল, তখন 
সীতারাখের মাতা শএনখঙ্ার শিম হতে তি খড়গ থারা বালধান 
করা হহ তাহা গ্রতণপুদক ন০গাবেশে দও19নান। হহলেন। 
তিনি এমন ভ্কদভাবে আনুণগ হকেনে বারবেক্দো খড়ননঞ্চাণন 
কাপতে লাগিলেন এ, উজ্জ্ণ মন্দের আলোকে দসুযুগণ তাহাকে 
ভবভরুনা এন] অনুর ঠনা। এ৬$৭ হণুনা বাণয়। শঞ্ক। কাপতে শাগল। 
দনুগণ তাঙ।র সন্যুখান হহন খড়ে,|কন্ধ গৃহে প্রবেশ কাণঠে পারপ 
ন।। অপরাপর নোকের চাৎকারে বহানেোক সমাগত হহল। ভাকাহ ৩ 
গণ ভয়ে পলাইযা গেল। যখন যোড়শার শ্বজন্গণ আ নয়া তাহা 
নাম ধরিরা ডাকিতে লাগিলেন, তখন 1৩নি খড়গ ফে'পয়া অজ্ঞান 
হহয়। পড়িলেন। 

উদয়নাধায়ণ প্রথষে £ঢাকয় কার্য করেন। ত্য সকল পৈম্তগণ 
সংগ্রাম শাহকে দমন করিতে আমিয়াছণ, সাভাবাম ভাঙার কোন 
্ণের নেত্া। হইয়া আসিয়াছণেন, এক্ধপ অনুমান করা যার না। 


১ হা শাতারান রা 


পালা ন5:'5 শাজের শ্রাধ বে মনন্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান 
করা হায়, লগ্ন শাত ১১৪২ খাবে পর জীবিত [ছলেশ না। 
উজলারায়দ সন্ত 55 ১৪৫২ ৫ খু্াবধে সংগ্রাম শাতের শিকট কহতে 
2৩ উি্তীগ কখন বন্দোবতেে। সমন্ধে আইরেন । বোধ হয় 
নংগ্রাম শেপ ঘননের পরে জখণাহ় কোন ফোএপারের আবাল ছিল শা। 
সপ্ঞপাম শানে গহনের অঙ্গে মঙ্গে ভষণায় ফতেদাবাদের েবিজপারের 
অবস্থিত কার4 নিগম উয়। যাগ হউক, উদরনারায়ণ ঢাকা, 
স্বশিদাণাদ খানেড রাজপতপ নিঘুক্ত খাকুন না কেন, ১৬৫৫ খুষ্টান্দের 
পর হঠাত [তান গনণার দেৌজদারের অধীনে বাজস্ব-স“ান্ত কম্মচারী 
[ছিঃলন। ভষণার ননদ গোপাপ্পুরে হিনি প্রথমে বাসবাটা 
শিষ্পাণ করেম। তশ ভুবণার নিকটে একটী। ভাগুৰ ও পঞ্মান 
দত্গুদপরের  কউবন্তী শ্যানঘগব জোঠ বন্দোবস্ত করিম লইয়াছিলেন 
শ্রামনগর জাতের বানস্ব আদায়ের জগ্য তাহার থে কাচ্ছাপা বাড়ী 


ছিপ, হাহা পরে ভাঙার সপরিবারে বাসদের বাড়ী হইয়া উাঠ। 


০ শ১ বঙদর পূর্বে কালীগঙ্গ! নদী কুলকুলনাধিনী হ্রো- 
স্রণী তর্টনী ছিপ ও তাহার তীরে ভূপণ।, রিহধনগর, মহন্মদপুর 
প্রভহ সনুদ্ধনগর ৪ অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রাম ছিল। সম্প্রতি যে ষে 
লে কাশীগঙ্গানধার চঙ্গ মাছ, তখায় দূষিত জল হইতে এরূপ পূতিগন্ধ 
বহির্গত হই 5ছে বে, তন্নিকটবণ্তী ভ্রমণশীগ পান্থকে বন্ধাংশে নাসারন্ধ, 
রোধ করত পখান্তর অবপন্বন করিতে হইতেছে । 
সীতারামের উকণপ মুানরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত এক দেবালয়ে 
২ পটু শাণিত প্রোক হইতে সীঠাবাদবিষয়ক প্রস্তাব“লখক 


রাঁজা লীতারাম রাঁয় ৩৯ 


অধুবাঁবু অন্তমান করেন বে, সীতারামের জন্ম ১৬৩৩ খুষ্টাবের নিকটবস্তী 
কোন সময়ে ভঠয়াছিল। আমর! সীঙাঁরামের বংশাবলী পর্যালোচন। 
করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাভাঁছে অনুমান করি, সীতারাম ১৬৫৭ কি 
৫৮ খুষ্টানো জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। সীতারামের ঞদশে কোন 
গুক বা অধাপকের নাম পাওয়া বায় না। সীতারামের মাতামহালয 
মহীপর্শ্পুল গ্রামে সীতারামের জন্ম ভয়। উদয়নারায়ণ দীর্ঘকাল 
ঢাঁক1 ও ভষণায় অবস্থিতি কবায় এবং তাহার অন্ত ভ্রাতা না থাকায় 
তদদীয় শৈতকষসম্পতি তীাগার জ্ঞাতিগণ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। 
সীতারামের বাল্যশিক্ষা দেশপ্রঃলিস্ত নিয়মান্ুসারে মাতামহালয়ে 
কোন গুকুর নিকট হ্ইয়াছিল। 


স্তাাম অধাপক ও গণ্ডিহগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদশন 
করিতেন এবং জাণ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উত্তমরূপে টবিতেল। তাহা 
ভইতেই আমর! অন্ধমন করিতে পারি,তিনি কাটোয়। অঞ্চলে অল্পাধিক 
সংস্কতভাষায় ভ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। জয়দেব ও চতীদাসের 
কবিতা সকল সীতারামের কণ্ঠস্থ ছিল, আমরা তাহার স্পঞ্ট প্রমাণ 
পাইয়াছি।২১ সীতারামের মাতুল্কুনের কোন আত্মীয় ঢাকার নবাব- 
সরকারে কার্ধ্য করিভেন। তৎকাঁলে রাজধানী ঢাকানগরীতে আরৰী ও 
পারসী শিক্ষার বিশেষ স্থবিধা ছিল। সীতারাম সেই মাতামহকুলের 
ক্কোন আজীয়ের নিক খাকিয়। আরবী ও পারসী তাহ! শিক্ষার নিমিত্ত 
ঢাকায় আসিয়াছিলেন । ক্ষেন না তৎকালে তাঁহার পিতা ঢাক] ছাড়িয়া 
ভূষণার অবস্থিত ছিলেন। মাতামহালয়ে অবস্থিতিকালে বীরকাহিনী 
নিতে গুনিতে সীকারাসের শোর্ধাবীর্ষোয় ও কার্ধোর প্রতি বিশেষ 
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শ্রদ্ধা জন্মিয়া ছিল । ঠিনি কালাপাগাড়, শের শাহ, দায়দ খ!, বল 
শঁ! প্রভৃতির সমরকুশলতার প্রচশিত দৌহা মল লোকমুখে ও 
শ্রোকে শুনিতে শানতে মামরিক কাধাঈ ভঙং্কালে সর্ধপ্রধান কাধ্য 
বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলে জাতিভেদে অস্ত্রশিক্ষা 
হইত না। সীভারাম ঢাকার আসিয়া জারবী ও গারলী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
সৈনিকদলে বায় অন্ত্রণছ্ভাও শিক্ষা কারতেন । কে" কেহ বলেন, 
যে মহম্মদ আলী ফকরের নামানুস।ঞ্জে মহম্মধপুর নগর হইয়াছে, সেই 
মহম্মদ আল" সীতারামের সাঞবী ও পারসীক ভাবার শিক্ষক ছিলেন। 
তাহার স্ত্রীপুআাবয়োগের পর তি'ন ফকির হইস্বা সীতারামের প্রতি 
স্েহবখতঃ সীতারামের সঙ্গে নে থাকতেন এবং তাহার প্রাত অপত্য- 
নি।ব্বশেষে তে: করিয়; তাহার প্রধ।ন মন্ত্রদাতার কাদ্য করিতেন। 
সাতারামের স্মারবা ও পারসী ভাষাজ্ঞানের প;র৮7 আমরা পাই 
নাহ। বোধ হয়, সীতারাম জ্ঞানগভ শিক্ষাপেক্ষা অন্তরধন্ত্রশিক্ষায় 
বিশেষ বুৎপ তত লাভ করিয়াছিংলন । তদানীন্তন ঢাকার নবাব সাজে 
থা সীতারাদের অস্ত্রচালনাকৌশল সন্দশনে প্রীত হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে করিম খা নামক একজন পাঠান 
বিদ্রোহা হইয়াছিল। কয়েকবার ফোজদার সৈন্ত তৎপ্রতিকুলে প্রেরিত 
হহয়। যুদ্ধে পরাভূত হয়, নবাব-প্রেরিত একদল সৈন্যও তংপ্রতিকূলে 
যুদ্ধ কাঁরয়া বি“'লমনোরথ হইয়া ভগ্মমনে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে। 
এহ ব্যাপারে ঢাকার নবাব স্বয়ং সায়েস্তা খারও ভয়ের সঞ্চার 
হইয়াছিল। সীতারাম বঙ্গেশ্বর নবাবের পরিচিত ছিলেন। তৎকালে 
গুণের আদর ছিল। তখন ব্ভেদে বা গাতিভেদে গুণের আদর 
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অনাদর হইত ন।, শ্বেত কৃষ্ণে বা জেতা বিজেতায় বড় প্রভেদ ছিল 
না। সীতারামের এই ধিদ্রোহদমন-প্রবুত্তি ও আগ্রহাতিশয় সন্বর্শনে 
প্রীত হইয়া বঙ্গেশ্বর তাহাকে ৭ হাক্জার পদাতিক ঢালিসৈম্ত ও তিন 
হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত দিয়া করিম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 

সীতারাম নবোগ্ধমে ও নবোৎসাহে এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে শুভদদিনে 
গুভক্ষণে বুদ্ধবাত্রা করিলেন। ভিনি অদ্ধেক ঢালিসৈস্ত নৌকাপথে 
গোপনে ফতেয়াবাদে প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া 
স্বয়ং স্থলপথে গমন করিয়া ফতেয়াধাদের প্রান্তভাগে উপস্থিত হঈনেন। 
রাজাত্রষ্ট বীর্যাবান্‌ পাঠান অত্ুলবিক্রমের সহিত যুদ্ধারস্ত করিল। 
যৎখকালণে করিম খা সীতারামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, তৎকালে 
নৌকাপথে আগত ঢালিসৈগ্ভগণ করিম খার তুর্গ আক্রমণ করিয়া 
ধনাগার ও জ্জধনমূত লুখন করিল। করিন ুড়েপরাভৃত ও নিহত 
হইল । সীভারাম বৃদ্ধে জর়ণাঙ করিয়া ফুললননে ও সমারোহে ঢাকাক 
নবাবসকাশে উপস্থিত হহলেন । 

তৎকালের নবাবগণ গুণের প্রকৃত পুরস্কার দিতে জানিতেন ! 
সীতারামের বীরত্ব ও রণপাগ্ডিত্যে সায়েস্তা খ]1 পত্রিতুষ্ট হইয়া তাহাকে 
ভূষণার অধীন নপদী পরগণা জায়গীর দিলেন। এহ নলদী পরগণা 
পূর্বে সংগ্রাম শাজের ছিল। সংগ্রাম শাহের নিকট হইতে এই পরগণা 
গ্রহণের পর ইহার স্থশাসন ও স্থৃবন্োবস্ত হয় নাই । নিজ নলরদী পরগণায় 
ও এদেশে তখন বারো ডাকাইতের খুব তয় ছিল॥ নল'ীতে তখন 
লোকসংখ্যা ড় বেশী ছিল না এবং রাজস্বও বড় খেশা আদায় হইত ন। 

সীতারাম এই পরগণ! জায়গীর পাইয়া! ডক] হইতে ভূষণায় আফিম! 
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পিতার সহিত দেখা করিতে অভিলাধী হইলেন। এই সময়ে রাষরূপ 
ঘোষ ও মুনিরাম ঢাকায় নবাব-সরকারে কাজকন্মের ও'মদাঁর ছিলেন । 
নবাব-সরকাত্ে সীতারামের বশঃ ও কীতির কথ| অবণে তর সীতা 
রামের নিকটই যাতায়াত করিভেছিলেন। সীতারা'ম তীহাদিণুক নবাব- 
সরকারে কাধ্য না লইয়! তাহার সঠিত ভূষ্ণায় আসিতে আনুরোধ 
কাঁধলেন। তাহারাও লীতারামের প্রস্তাবে দহ্গন্ি হত 
নৌকাপথে ভূঘণায় তাসিবার জন্ত ঘাত্রা করিপেন। এই সঙ্গে ফকির 
সহল্মদ আও য'া করেন্‌। 

ঢাকা হইছে আসিবার সমদ্প সীতারাম পথিমধ্যে রজনীযোগণে কোন 
গ্রামের নিকট ঘরণী সকল তারে সন্থদ্ধ করিয়। স্থখে নিদ্রা হাইতেছিলেন। 
রজনী অন্ধকার ছিল। রজনী নৈশাথ সময়ে গ্রামের লোকের ভীষণ 
কোলাহল ও অনদর্ভনাদ শ্রবণে শীতারাদের নিড্রাভঙ্গ জন। নৌকার 
কর্ণধার নৌকার মাস্তলের উপর উঠিরা বলিল এএম ভাকাহও 
পড়িয়াছে; মশালের আলোক দেখা যাইতেছে ।” পরছঃখকাতৰর 
সীতারাম ও রামপ আর স্থির থাকিতে পালন না। শিশু, 
ৰালক ও স্ত্রীলোকের রোদনধবনি তাহাদের ভদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ 
করিতে লাগিল। সীতারাম ও রামদ্প তাহাদেব সভটব দ্বাদশটা 
সৈনিকেত্র সহি গ্রামাভিমুখে ছুটিতে উদ্ধত হইণেন। ভীরু মুশিরাঙগ 
তাহাদিগকে নিষেধ কপিলেন। তাহার কথায় কর্ণপাত ন; করির! 
সীতারামপ্রস্খ বীরগণ দস্থাতার স্থলে উপনীত হইলেন । তাহাদের 
অন্ত্রাধাতে কোন কোন দস্যু পলায়ন করিল ও কেহ কেভ ভূতলশানী 
হইল 
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সীভারাম ও দলপতি উভয়ে দ্ন্যদ্ধ বাধিল। ডাকাইতদিগের 
পরিতাক্ত মশাণ লি স)ভারামের শোকেরাই এরিয়া র।হল। উ ভয়ে অপৃব্ 
ুদ্ধ চগিতে লানিণ। উভ/গ॥ অইুননীন্র শিক হ্াম্চধ্য অসিচালনা। 
সীতারামের মূখে “কাণী মারিকী ওয়”, দন্ত্যদলপ এর মুখে “আল। হে। 
অকৰর”। অভ্াচার হাস হইল দেখিয়া! আবানবৃন্ধবনিতী যুদ্ধ দশনার্থ 
সমবেত হইল। কে মিত্র, কে শক্র কেহই চিনিতে পারিল না। 
শাণিত অসিধুগলের পরস্পর আঘাতে অগ্িস্ফুলিগ্ন বহিগত হইতেছিল। 
এই দীতারামের অসি, দস্থ্যদলপতির অসির উপর পড়িল, এঁ দস্থ্যুগতি 
সবেগে লক্ষ দিয় পীতারামের অধিতে আঘাত করিল--ঝন্‌ বঝন্‌ শবে 
সহিত ৰঞ্তিকণ নির্গত হইল। 

কিম্ৎকাল যুদ্ধের পর সীতারাম বলিলেন_ আর কতক্ষণ ? দস্থ্য- 
পতি উত্তর কঞ্চিল__ দেহে বতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত যা | 

সীতারাম। ফলকি? 

দল্যুপতি। জর--নয় মুত । 

গীতা । তুচ্ছ কারণে ছুঙ্দম্ম করিতে আপিয়া জীবন বিসচ্জন কেন? 

দন্্যপরি। দুঙ্র্ণ হউক আর স্ুকর্মম হউক, এই বুত্তি। 

সীতা । উচ্চ বৃত্তি কি আর নাই? 

দন্্যপতি । ছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। 

সীতা। শ্বাধীনতাঁর চেষ্টা কি আর সন্তবে না? 

দন্্যুপঞ্তি | বর্তমানে অসম্ভবই মনে করি। 

মীত1। যদি তমি আমি মিলি, যদি হিন্দু পাঠানে মিশে, তষে ? 

দম্পতি । তবে সকলই সম্ভব । 
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সীতা । এই অসি ফেলিলাম, এস চেষ্ট। করি। 

দন্যুপতি। দোস্ত! অসি লও, আমি তোমার । 

যুদ্ধ থামিল। সীতারাম অসি ফেলিলেন। বক্তার সীতারামের 
হস্তে অসি দান করিলেন। দস্থ্যপতির নাম বক্তার, ইনি পাঠান 
জাতীয় মুসলমাঁন। সীতারাম বক্তারকে আলিঙ্গন করিলেন । সমবেত 
দর্শকেরা উভয়ের পরিচয় চাহিলেন। সীতারাম সংঙ্গেপে উত্তর 
করিলেন, “আমরা তোমাদের মিত্র, দশ্থ্য মারিতে ও ভাড়াইতে 
আপিয়াছি।” বক্তার এই কথায় হাসিলেন। বক্তার সীতারামের 
সহিত তাহার নৌকায় গমন কর্সিলেন। উভয়ে অনেক কথা হষ্টপ। 
বক্তার প্রতিজ্ঞাপূর্বক দস্তা ছাড়িয়৷ সদলে লীতারামের অধীনে কাষ্য 
করিতে অঙ্গীকার করিলেন । কয়েক দিনের মত বশ্তশর মুত দন্যুদিগের 
সৎকার ও আহতটিগের শুশ্রধার জন্য খিদায় লইয়া ঞগপেন। কথ: 
থাকিল, ভূষণায় বক্তার সীতারামের সহিত মিপিত হইবেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


6 পপ 


সী মের কম্মক্ষেত্র ও হরির নগরের বাটী 





বনতদিন পরে ট্জিয়ী সীতারাম ৬ৎকালের সরকার (পরে চাঁকলা ) 
ভষণার নিকটউথদী গোপালপুর গ্রামে জনকজননীর নিকটে আদিয়। 
উপস্থিত ভইনেন। ভাই ৫.৭ বসপ পন্রে উপস্বনারায়ণ সপবিবারে 
গোপালপুরের বাটীহে আসিয়া বাস করিতেছিলেন । উদয়নারায়ণ 
পুত্রর বিজয়পংধাদে পরম গ্রীতিলাত করিয়াছিলেন । তার পর আবার 
যখন গুনিলেন, সীতারাম নলদী পরগণ! জায়গীর পাইয়। রায়-রায়! 
উপাধিতে ভৃষত হইয়া গৃহাগমন করিতেছেন, তখন উদয়নারায়ণ ও 
তাভার স্ধন্িণীর আহলাদের পরিসীমা থাকিল নড সতারামের গৃহ- 
প্রবেশকালে ললনাকুল উলুধ্বনি এবং বালকবালিকাগণ লাজা ও পুষ্পবৃষ্ট 
করিগাছিলেন। সীতারাম গৃহে আপিবার 'অবাবহিত পরেই নজর ও 
উপার়ন সহকারে ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। সীভারামের বিনয়-নম ব্যবহারে ও সৌজন্তে আবু তোরাপ 
পরম গ্লীতিলাভ করিলেন। তিনি সীগারামের নব জায়গীর দখল, 
শাসন, পালন ও তাহার আফ্-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিলেন। 

গোপালপুরের বাড়ী মধাবিত্ত গৃতস্কের বাড়ী ছিল। ভূষণার 
নিকটবর্তী গোপালপুর ও মহম্মদপুরের অন্তর্গত গোপালপুর এক নহে। 
কলকলনাদিনী ংকাপীগন্গা নদীতীরে বিস্তীর্ণ শন্তপ্রাত্তর মধ্যে 
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হরিহরনগর নাম দিয়া সীভারাম নূন নগর সংস্থাপন করিতে অভিলাষী 
হইলেন । অনতিবিলম্বে সুদদীঘ দঁধিকা ও পুক্কারণী খনন কর: হইল, 
স্বন্বর সুন্দর স্ধাধবণিত গোধমাপার নবভধন শোভমান হ্হম্ধা 
ভঠিল। দেবালয় সকশ নিন্সিত ও গ্রতিষ্টিত হইতে লাগিল। 
শ্ীধরনারায়ণ শিলাও ইহার এক দেবালযে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । নান! 
দিগদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়! হরিহর নগরের অঙ্গপুষ্ 
করিতে লাগিল--ধনসম্পত্তি বুদ্ধি করিতে লাগিল। 

সীতারাম মহম্মদপুরের অন্তর্গত কৃূর্যযকুণ্ডের কাছারি-ধাডী নল্দী 
পরগণার প্রধান কাছারী-বাড়ী করিলেন । এই সময়ে নল্দী পরগণার 
জনসংখ্যা বড় অধিক ছিল ন]1 এবং উচ্চশ্রেণী হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাও 
অতি অর ছিল। তৎকালে নিক বঙ্গাঞ্চল বহুসংখ্যক লন্বপ্রতিষ্ঠ ও 
অপরিজ্ঞাত ডাকাইতে পরিপূর্ণ ছিল, তন্মধ্যে রথো স্তামা, রামা, 
তস্ভেো। বিশে, হট নিমে, কালা, দিনে, তৃলো, জগ ও যেদেো এই 
বার জন দস্যু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। দন্্যুতষ়ে তখন 
এ অঞ্চলে লোকে বাস করিতে সাহস করিত না এবং যাহার] বাস 
করিত, তাহারাও রজনী যোগে নিদ্রা যাইতে পাঞ্িত না। ইহারা 
পত্র দিয়া ডাকাইতি কর্িত। ইহার! পিখিয়! পাঠাইত-_-অমুক মাসে, 
অমুক তারিখে, অমুক বারে, এতক্ষণ পাত্রর সদয় আমরা তোমার 
সহিত দেখা! করিতে যাইব। তুমি আমাদিগের সহিত দেখ! করিবার 
জন্ত প্রস্তুত থাকিবে। এই দস্গ্যদল গৃহসন্ডতের প্রতি অমানুষিক 
পশ্বাচার করিয়া, গৃহস্থকে মাবিয়া, তাহাদের স্ত্রীকন্তার ধশ্মনাশ 
করিবার উদ্ভোগী হইয়]! ও ভাহাদের পরিবারস্থ বালকগণের শিরচ্ছেদ- 


রাজ! সীতারাম রায় 8৭ 


ূর্বাক তাহাদিগের গুপু অথ অপহ্রণ করিত। সীতারাম বক্তার 
পাকে পাহনার পডনীতেই দক্সাগণের অমাঞ্বিক অত্যাচার সন্দখন 
ক'্রয়াছিপেন। ইয়ান বীরপুক্ষষের ককণাপুণণ জদয় তাহাতে 
সম্পূ্নপে দ্রণীভৃঠ হহয়ছিল। এতদ্দেশের দহ্থাশয়নিবারণ কর্ধিতে 
তিনি দঢ়নৎকল ইইণেন। রামনূপ ঘোষ, পক্তার খ। ও নমংশৃদ্রজাতীয় 
বপ্টাদ মণ্ডল ঢালী ভাহাপ এই কাধ্যের সহায় হইল। বক্তার 
পূর্বে ড!কাইত ছিল। সে ভাকাইভগণেন আনেক সাঙ্কেতিক শৰ, 
আচারব্যবহার ও আড্ড। প্রল্গাত পরিজ্ঞাত ছিল। সীতারাম যখন 
দন্থ্য-নিবারণে দিন-মামিণী অতিবাহিত কাঁরতে লাগিলেন, তখন 
গাহার অনুজ লক্ষীনারায়ণ গোখিন্দ রায় দেওয়ানের সহিত নলর্দ- 
পরগণার রাজস্ব আগার ও প্রজ।-পওনার্পি কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 
পরান এ সমঞ্জও তুমণার ফৌগধারের অধাঁনে ঠাজোরাণের 
কার্য পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সব্ব্দা ফৌজদার-প্রভূর মনস্তষ্ট 
পরিম্না চপিতেন এবং যাচাতে পুল্রগণের প্রতি ফৌজদার রুষ্ট না হন ও 
চারা ফোজদারের নিকট সক্ধগ্রকার ছযোগ-সৃবিধা প্রাপ্ত হন,তাহার 
চষ্টা করিতেছিলেন। 

সীতার।ম যৎ্কালে দস্থাদলনে প্রবুন্ত হইলেন, তখন তিনি একদিন, 
একরাত্র বা একবেলা পবিশ্বরম করিয়া এই ছেশার অরাি নিদুরিত 
করিতে পারেন নাই। তাহাকে দার্ঘকাল ধরিয়া এই নৈশ বিপদ্সম্কুল 
সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে । বনে, জঙ্গলে, শ্বাপদমুখে ভাহাকে 
অনেক সময়ে 'অনাভারে অশিদ্রায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে 
তইয়াছে। সেই 'স্বার্থপরতার দিনে, সেই অন্ুনারতার দিলে, সেক 


ই 
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বাঙ্গানীব রপনেস্ কলক্কপক্কে নিপতিত হইবান দিনে এপ শম, কেশ 
ও বিপদ্সঙ্গুল। কার্পো বশী ভগন্বা মে সে জদয় ও যেমন তেন মানব 
কাষ্য নহে। এই দেশ-ভিতকর কার্ধো সীতাবামের উচ্চননা জনক 
কননী বাঁধা দেন নাই। বস্ততঃ স্টাারা এ কাধে সীতাবামাক 
উৎ্সাঠি-ন করিয়।ছিলেন। খীহারা মন্টমান করবেন, বাক্ষর দ্বাদশ 
ঘর ভাতা! জলিদাঁর ইত দ্বাপশন্জন দক্টার উৎপত্তি, ভতীভাদের অন্ুমা, 
সম্পর্ণ ভ্রমলস্কষল। (ঝা) 

এই দগণ্ডাদপন সম্বন্ধে আনেক কিত্বদন্তী প্রচলিত আচে । সীতাবাঃ 
শামাদন্তাকে ধরিতে আন্দরনল্ন ছয়মাস অতিবাঠিন করিয়াচিলেন 
শ্যামা সুন্দরবনে কিয়! দ্যা করিত । সুদীর্ঘ স্রন্দর-তরুবেষ্টি 
ঞল্মলত! সমাঁকীর্ণ সুন্দরবনের মধো তাভাব গডবেক্টিত বাড়ী ও বন 
বড ছিপ /নীকা লুক্কাই'ত ছিল । জোয়ারের সম্গয় শ্যামা সদলবলে খুলন 
অঞ্চলে বির দ্ন্যত! করিয়! আবার ভাটার সময় ফিবিয়! যাই 

তাঁরাম ছরমাস পরে তাহাকে নাহার নিজ ভবনে কালীপুজা, 
সময় ধরিয়াছিলন। 

বক্তাব এ! সর্ধদেশে রঘোর অন্তচৰ ডাকাত হইয়া! তাহার সনে 
সঙ্গে পরিভ্রমণ করত তাহার সকল গোপনীয় বাসস্তান ও চলাচলে: 
নিয়ম-ধরণ পরিজ্ঞাত ভইয়। তাহাকে ধরাইয়া দেন। কালা ডাকাইতবে 
সীতারাম দন্যুতা-কালে ধরিয়াছিলেন। এই দন্সাগণের সকলেই ৫ 
অতি নীচপ্রকৃতির, নীচাশয় এবং কেবল পরস্বাপহরণে রত লোক ছিল 
এমত নহে । হরে বর্তমান ঝিনাইদহ মহকুমার চুয়াডাঙ্গার মধে 
যে গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ আছে, তাহার নিকটবর্তী কোন গ্রামে থাকি! 
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দল্যতা করিত। একদা এক দপ্িদ্র ব্রাহ্মণ দূরদেশ হইতে ভিক্ষা 
করিয়া কিছু অর্থনঃগ্রভ করিয়া! দেশে ফিরিতেছিলেন।  বয়ঃগ্রাপ্ত। 
কন্যার বিবাহ দেওয়1 তাহার সমূহ দায় হইয়াছিণ। পথিমধো অপরাহু 
দময়ে ঝড় ও শিলানুষ্টিতে ব্রাঙ্গণ ঘোর বিপদাপনন ভুয়া অংদ্রবসনে 
কম্পান্বিত কলেবরে এক কর্মকারদোকানে আশয় লয়েন। কশ্মাকার 
তক্তিসহকারে তাহাকে যগেষ্ট যর ও আদর করিয়া আশ্রয় দান করেন। 
বাঙ্গণ কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে, ঝড়, বুষ্টি ও শিল-পতন অপেক্ষ 
১'রের ভর তাহার প্রবলতর ছিল। ক্রাহ্মন সংগৃহীত টাকাগুলি বেই 
কম্মকারের নিকটেই রাঁখরা 1দলেন। ব্রাহ্মণের আহার ও পয়নের 
বেশ স্থবন্দোবস্ত কর! হইল । পরাঁদন প্রতাষে ব্রাহ্মণ রওয়ানা হবার 
দময়, কম্মকার ব্রাহ্মণকে তাহার টাকা বুঝাহয়া দিয়া প্রণাশপব্ষক 
বাঁলণ,“প্রভে ! আমিইঞ্হণরে ডাকাত । আমি ডাকাতি করব্গিত।' কিন্ু 
আপনার গ্ভায় গরীব ব্রাহ্মণের অর্থগ্রঃচণ করি না। আপান কম্ঠার 
খিবাহ-সম্বপ্ধ স্থির করিয়া আমাকে পত্র পিখিবেন ও একটি কদা 
পাঠাইয়া দিংবন, আমি আপনার কণ্ঠার বিখাচের সকল খ্যয় দিব 1” 
বল। বাহুল্য হরে তাহার অনুচর সহ ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া বিবাহের 
সর্বপ্রকার দ্রব্য ও অর্থ দিয়া প্রান্মণকন্তার বিবাহ ন্ুটারুগপে সম্পন 
করিয়া দিয়াছিল। 

ইংলগ্ডের দুষ্টদমন, শিষ্টপালন, ধিপন্নের উপকার প্রভাত দ্রেশহিতকর 
ব্রতে ব্রতী “নাইট” উপাধিধারী মহাত্মগণের হায় সাতাবাম দীর্ঘকাল 
অকান্তরে পরিশ্রম করিয়। দসুযু্দলকে দস্ুতা হইতে প্রাতানবুত্ত কার- 
লেন। দন্যদিগের কাহাকেও ধরিয় নবাধ-সকাশে প্রেরণ ক!পধূণেন, 
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কাভাকেও | গ্রতিজ্ঞা করাইয়। দলওগ্গ করিয়া ছাড়ি দিতলনণ, আধার 
কাহারও হাল অস্ত্রাশক্ষা। উচ্চনন ও উ৮১চরিত্র দেখিয়। তাহাকে নিজের 
সপ কিয়া লইলেন। 

সীতারামের এই মগাপরনের অনেক কাষা সম্পাদন হইবার পুব্বে, 
অগ্রে তাহার পিতা উদয়নারায়ণ ও ছদমাস পরে তাহার মাতৃদেখী 
দয়াময়ী পরলোক গমন করেন। সীনারাম পিতামাতার আগ্াশ্রাদ্ধ 
কালে বিশেষ কোন সমারোহ কগিতে পারেন নাই। তাহার পিতার 
মৃত্যার একবৎসর পরে নখাব-ফৌজদার, দেশের জনিদারগণ, প্রধান 
গ্রধান ব্রাঙ্মণ-সমাজ, কায়স্থ-সমাজ প্রভৃভির অনুমতি লইয়া মহ! 
আড়ম্বরে হয় হস্তী প্রভৃতি ধান করিয়া দানসাগর-শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেনঘখ। 
এই শরাদ্ধের পুর্বে হপিহরনগরের ব্রাহ্মণ ও কায়ন্থ-সমাজ সীতারামকে 
একটি সুবু₹ৎ জণাশয় খনন করিয়া দিত অন্বগ্ধৌধ করার স্িনি একটি 
স্ুবুহৎ পুক্ষবিণী খনন করাইয়। দিতে কুতসঙ্কল্প হন । পক্ষরিণী করিতে বনু 
অর্থবায় হয়। ইঠার চারিধার প্রথমে বালুকার জন্য ভাঙ্গিয়! চরিয় অসমান 
ভয় পড়ে এবং সাত আট হাত কাটা ৬হবার পর তলদেশে এরূপ কর্দম 
উখ্খিত হয়, ঘে তাহ। উঠাইতেও অনেক টাকা ব্যয় পড়ে। এই কারণে 
ইহাকে “ধনভাক্ষার দোহা” বলে । এই দোহা সম্বন্ধে অন্য কিন্বদস্তী 
আছে, তাহা “সীঠারামেত্র কীঠি” শাধক পরিচ্ছেদে বণিত হইবে। 
ভষণ!-অঞ্চলেব ব্রাঙ্মণগণ শ্রাদ্ধের দিনে কারস্থাদি জাতির বাড়ীতে 
ভোজন করিতেন না। সীন্তারামের 1পতৃ মাতৃ-শ্রাদ্দ উপলক্ষে ষে 
মহামঙ্কোপাধ্যার পণ্ডিতগণের মহতী সত] হয়, তাহাতে স্কিরীকৃত হয় 
যে শ্রাদ্ধের দিনে অশৌচ থাকে না। শ্রাদ্ধের দিনে আহার করাও 
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যতাহার পাঁচদিন পরে আহার করাও দেই; কারণ শ্রাদ্ধের দিন 
বশৌঢ থাকে না। শ্রাদ্ধের মন্্ে আছে, “অশোৌটস্তাদ্ব তীরেহাক্কি" 
সর্থাৎ অশৌচান্তের পর দ্বিতার দিন । শ্রাদ্ধের দিন আঞারের প্রথা 
খিতারাম প্রথম প্রচলন করেন। 

ডাকাইত-দননকপ মহারত উদ্যাপন হইবার পর, সীতারামের 
পশ্জ্রমীর বিমল কিরণে সমগ্র বঙ্গদেশ স্থশীতল হইবার পর, প্রতি- 
ভের নরনারী ও বালকবালিকার নথে িরোনা আশী-দাদের সহি 
[তারামের স্থুকীঙ্ডি গাথা উচ্চারিত হহব।র পরমগন সীতারাম পারিষদ- 
ঁও কন্মচারিবন্দে পাঁরশোতিত ভয় চার? পরগণার সাতৈর তালু- 
কর প্রকুতিপঞ্জের সংখ্যা ও স্থখশাষ্ঠিরদ্ধি৫ উপায় উঠ !ন করিতৈছিলেন, 
ধন একদিন মহাদেব চুড়ামপি বাচস্পাত নামক এক ব্রাহ্মণ কন্তাদ্দায়ের 
স্তসীতারামের শিকটঞুকিঞ্চি২ অর্থ পাইবার লালসায় সীঞ্|রানকে 
শানাথ ঠাকুর ও তাহার সহচনগণকে নিশানাণের ভ্রাভগণস্বরূপ 
লনা করিরা কতিপয় শ্লোক রচনা কারয়া আ।নয়াছিলেন। 

নিশানাথ একজন গ্রামা দেব, বুহৎ ুঙ্গাণিতেই তাভার আঅধিঠান। 
হদ্দেশে নহাটা, গঙ্গারামপুব, নডাল' রারগ্রান প্রভাত অনেক স্থানে 
শানাথের আশ্রম্বস্তল বু্গমূল আছে এবং তাভার প্রতোক বুক্ষম্লে প্রপ্ধি 
'ন-মঙগলবারে মহাসমারোহে তত্দ্ন্তানে তাহার পুজাচ্চনা ভয়। নিশা- 
থের আরও এগারজন ভ্রাতা আছেন। তাহাদিগের নাম মোচডা সিং, 
বুর ডালন, হব্রিপাগল, কুঁঞ্চকুমার, কালকুমার প্রস্ততি । নিশানাথ 
কুর ও তদীয় ভ্রাতগণ প্রত্যেক গ্রামের সুখশাত্তিরক্ষক। তাচার! বাধি 
হতে সুক্তিদাতা, বন্ধার সন্ভানদাতা গু সর্ববিষ সকামফলঞ্জার্থীর 
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কলদাতা। তীহার। নিনীথ সময়ে বুক্ষ হইতে বৃঙ্ষাস্তরে ও প্রতি গৃহস্থ 
ভবনে পরিত্রমণ করেন । নিশানাথের ভগিনীর নাম বণরঙিণী। 
এই নিশানাথের সহিত সীতারামের তুলনা! করিবার তাৎপর্য এং 
ষে, সীতারাম তাহার সহচরগরণকে “ভাই” বলিতেন। নিশানা: 
যেমন বাত্রিকালে নগরে নগরে পত্রিভ্রমণ করিয়া গৃহস্থের অমঙ্গল দু 
করেন, ভিনি9 তদ্ধপ তাহার ভ্রাতগণন্হ রাত্রে দল্াতা নিবার' 
করিয়। পরিভ্রমণ করিতেন। তিনিই তাহার নিকটবর্তী দেশে 
অধিবানিগণের একমাত্র শান্তিদাঁতা ও স্থুখসমৃদ্ধির বিধাতা । সেই কবিত 
হইতে সীতারাম ও তাহার সভাসদগণ তাহার সহচরদিগকে রহস্ত করিয় 
মোচড়াসিং, গাবুর ডালন ইত্যাদি বলিতেন। এই কবিতা হতেই জান 
যায়, সীতারামের একাদশ জন ছোট বড় সেনানায়ক ও একটী ভগিন 
ছিল। ঘীতীরামের জীবনচারিঠ ব্ষিয়ক প্রস্তালেখকগণ শ্ব স্ব প্রস্তাণ 
উল্লেখ করিয়াছেন মোচড় মিৎ, গাবুর ডালন প্রভৃতি সীতারামে 
সৈম্ধ্ক্ষগণের নাম ছিল। প্রকৃতপক্ষে এবংবিধ নাম তাহার কো 
সৈন্যাপ্যক্ষেরই ছিল না। 
সীতারাম দম্থাতাণিবাঁরণ করিলে তৎসম্বন্ধে যে কবিতাটি রচি 
হয় তাহ! এই-_- 
“ধন্য রাঙ্গা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর । 
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেলো দূর ॥ 
এখন বাঘ মান্থুষে একই ঘাটে স্থথে জল খাবে । 
এখন রামী শ্তামী পৌঁটিল! বেধে গঙ্গাম্নীনে যাবে ॥% 
সীতারাম দেশের দন্থ্যানিবারণ করিতে যাইয়া দেখিলে: 
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চন 


[কাহঙগণই দেশের একনাত্র শক নহে। তান দেখিলেন, 
খ[প্াকানের মঘ। আসামের আসামী, চট্টগ্রামে অবস্থিত পর্তগীজ, 
মদাররূপী রাক্ষপ, ফৌজদাররূপী সয়তান ও সর্বোপরি নবাধ্রূপী 
চাষণ অস্থুরের যন্ত্রণায় দেশের আবাণবুদ্ধ নিত ঘোর ক্রপানের রোল 
টঠইতেছে | ধাম্মিকের ধর্ম আর থাকে না) ধনীর ধন তাহার 
1পন্বরূপ হইয়াছে; উচ্চান্তঃকরণ সদাশয় লোকের সদাশয়ত! 
াহাদগেব পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র হইয়াছে। কোথাও পর্ত,গীজ 
মাসিয়া গ্রাম লুন কারিয়। গ্রামের আরধিধাশীদিগকে বণে খুষ্টধন্ষে 
ক্ষিত করিতেছে । কোথাও আসামী আসিয়া গ্রামের সব্বস্ব 
সপহ্রণ করিতেছে । কোথাও মধগণ গ্রামে গ্রবেশ করিয়া গ্রাম লুষ্ঠন- 
শ্নক স্বামীর সাক্ষাতে তাহার যুবশা জ্ীর ধসে হস্তঞ্জেপ করিতেছে; 
হার কোল হইতে সম্তীন কাড়িয়া পহ/তছে এবং বৃদ্ধ পি্গীনাত। ও 
বতী স্ত্রীর সম্মুখে যুবকের শিরে অস্ত্রাবাভ কারতেছে । জমিদার ছলে 
(লে কৌশলে ভিক্ষা, পাব্বণী, হিনাথআন1, তলবানা প্রন্ততি অসংখ্য 
*গ্ভায় আবওয়াব প্রজার নিকট হইতে আদায় কাঁরয়া বিলাসে্ 
শরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়। দিয়া প্রর্জার সুখন্বচ্ছন্দের প্রতি বেরাগ্য-প্রদশন- 
শুধ্ধক কেব্লনাত্র নবাবের মনুজ্ঞাহ প্রতিপাণনে যত্রবান আছেন। 
.কাজ্ধারগণের শাসনের শক্তি নাই, পাননের গুণ নাহ, প্রজারঞজনে 
চ্ছ| নাই, হৃদয়ে দয়ামায় প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির লেশমা্ড নাহ। 
মাছে কেবল-_অর্থণালসা৷ আর বিলাসি তা, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ব্যত্ার 
৪ অমানষিক অত্যাচার । সে সময়ে দেশের সাধার৭ লোকের 
মবস্থা দেঁখিয়। মানুষ কেন, বোধ হয় তরুলতাও কীদিতেছিগ। 
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“চাচ! আপনি বাঁচা” ইহাই ভঙংকালে সকলের জীবনের উদ্দেশ্য 
চইয়াক্ছিল। 

একের দুঃখে অপরের চাহিবার ও উদ্ধার করিবার সাধা ও উচ্চ! 
নাই । সকলেরই ছঃখ। চঠখর পর ঢুঃখ, মারিণেও দণ্ড দিবার কে£ 
নাই । মার খাইলে কাহারও নিকট যাইয়া কারিবার স্থান নাই । 
ফৌন্দার দেশের শাসন ও পালনকর্ত। বটে, কিন্তু তাহার সৈন্ত আর 
শাসনের উপবুক্ত নহে। তিনি ব্যবসায়ে ধননুদ্ি করিতে ও নানা- 
ধিধ অসছপায়ে উতৎকোচগ্রহণে তাহার অর্থলালমা চরিতার্থ করিতে 
ব্যতিব্যস্ত | 

সীতারাম দেশের অবস্থা দেখিয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাঁগিলেন। 
ভাঙ্গার সদয় জদয় দস্থ্যগণের উৎপীড়নে দ্রবীভূত হইয়াছিল, এখন 
(দশের অন্ত! দেখিয়া তাহার সদয় আরও অধিকতর দ্রশীভৃত হইল: 
তিনি পারিষদগণের সহিত উপার উদ্ভাবনের চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
রামরূপ লক্ষ্ণ-ভ্রাতার হ্যায় সীতারামের অনুঙ্ঞাবহ হইব! আজীবন 
দেশের বাধ জীবন উতশর্গ কাত দু প্রতিজ্ঞ হইলেন । বক্তারও 
সীতারামকে যথাসাধ্য সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। রূপচাদ 
ডানী, ফকির মাছকাট! প্রত সীতারামের ১অন্ত অন্ুচরগণও দেশের 
কলাপার্থে জীবন উৎদগ্ করিতে প্রতিজ্ঞ হন। যখন 
সীতারাষের ম্বদেশহিতৈষিতা ব্রত উদযাপনের সঙ্গী মিলিল। তখন 
কথা হইল কিন্ধপে, কি প্রণালীতে এই মস্তাব্রত উদযাপিত হইবে । 
নবানর হিতকর কাধ্য করিয়া সীতারাম জায়গীর পাইয়াছেন। দেশের 
দূপ্যুতয় দুর করিয়া তিনি নবাবের শ্রীতিভাজন হুইয়াছেন বটে, কিন্ত 


রাজ] মীতারাম রায় ৫৫ 


এই সঙ্গে দস্থ্যগণের নিকট উৎকোচগ্রাহী ফৌজদারগণের চক্ষুঃশূল 
হইয়াছেন। ফৌজ্দারগণ কখন কি কথা নবা?বর কর্ণগোচর করিয়া 
সীভারামের সব্বনাশ করে, তাহা ও সীতারামের ভয়ের কারণ হইয়াছে । 
নলদী পরগণা ও সাট্তর তালুকের শ্রীবৃদ্ধি ও ফৌজদারগণের অসহনীয় 
হইয়াছে। অন্যদিকে অপরাপর পরগণার অনেকানেক ভদ্রলোক 
সীতাবামের জমিদারী মধ্যে বাস করিবার জন্তা বিশেষ আগ্রহ 
করিতেছেন । সীতারাম ভাবিঘেন, সম্ত্রাট ও নবাব প্রতৃতিকে বাধ্য 
করিতে না পাঁরিলে আর একণদও অগ্রসর হওয়া! উচিত নহে। 
অনস্তর ফকির মহম্মদআলি, সীতারামের বংশের গুরু রত্বেশ্বর বাচম্পতি, 
মুনিরাম, বক্তার, ফকির, ন্ূপঠাদ 9 লক্ষমীনারায়ণ প্রভৃতির সহিত 
সীতারাম গোপনে পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে স্থির হইল, ফকির 
মহল্সদ আলি, গুরুশৌব, বক্তার, ফকির, বূপটাদ ও লক্ষমীর্ীরায়ণ হবিহর 
নগরে আসিরা জমিদারীর কার্য করিখেন এবং সীতারাম, ব্বামরূপ ও 
মুনিরাম গয়া! ও প্রয়াগধামে পিডৃলোকের পিগুদান-ব্যপদেশে 
সন্নাধসিবেশে হিন্দুর সকল তীর্থস্থান পর্যযটন পূর্বক দিল্লীতে বাদশাহের 
নিকট গমন করিবেন। এই পরাধর্শ স্কিব্র হইবার অনতিবিলম্বেই 
সীতারাম ভূষণার ফৌজদারের সহিত দেখা করিয়: জানাইলেন ;-_ 
জীবন দরণ গালি নহে! 
ধন্মানুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কাল নাই । 

শ্বধর্মনিষ্ঠ সীতারামের পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, গয়া ও প্রয়াগ- 
ধামে তীহাদিগের ও পিতৃপুরুষের পিগওদান করা আবশ্তক। তিনি 
সত্বর ভীর্ঘযাত্রা করিবেন ফৌজ্দার সাহেব, মেহেরবাণী কররয়া 

৫ 
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তাহার জান্গগার ও ত্রাার প্রত একছু নেকনজর অর্থাত সদয় হইয। 
করুণদু্ করুন। ভুনণর কোজদার আবু তোরাপেরও ইচ্ছা? 
সীতারামের স্তায় লৌক বত দূরে গাকে, ততই ভাল। তিনি সাগ্রহে 
ও দোত্সাহে সীতারামকে তীর্ধপাত্র করিতে অনুমতি করিলেন। 
নীতারাম সন্নাসিবেশে দহচরদ্বরের সহিত বৈগ্কনাথ, গর।, কাশ, 
পরাগ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, নথুব। প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্যাউন করিয়া 
ততৎকালের রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে বাদশাহ অরঙ্গজেবের দরবারে 
উপস্থিত হইলেন । সীতারামের স্থুকীন্রিকাহিনী নবাবের পত্রে 
পৃর্ধেই সম্রাট-দরবারে প্রচার হ্বইয়াছিল। নবার সায়েন্তা শখ! 
সীতারামকে ভাল বাসিতেন । সদ্বন্ত1! মুনিরাম সতাটসকাশে নিন্নবঙ্গের 
শদনেক পরগণার ছুরবস্থাবর্ন করিলেন। তিনি কহিলেন, নিম্নববঙ্গের 
(কোন পবগণ্। জনশুন্তঠ ও কোন পরগণা। জঙ্গলম্ত হইয়া 'আছে। 
মাপামী, মারাকানী ও পর্ত,গী্ের মত্যাচারে তদ্দেশে আর লোক 
ধাস করিতে চাহে না। স্থায় লোক নাপ করান বিশবৎসর কাল- 
সাপেক্ষ । সামটু মরঙগজেব এই সকল অবস্তা পিজ্ঞাত তইয়। সীতা 
রামকে রাজ উপা্ির পাঞ্জানহি ফরনান দিয়া নিম়বঙ্গের আবাদী সনদ 
অর্থাৎ প্রজা-পন্তনপূর্াক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্গপান্তাপনের সনন্দ দিলেন । 
সীতারাম এই রাজ। স্টপাধির নন্দ পাইয়। গ্রফুল্সদনে দিলী হইতে 
স্থলপথে প্রয়!গ পর্যন্ত শাগমন করিলেন । তখন বর্ধাকাল, ভাগীরথী 
অতি আ্োতন্বতী হইয়াছলেন। তিনি প্রস্কাগ হইতে নৌকাপণে 
গনী করিলেন । পথিমধো কাশীধামে তিন দিনের জন্তা অপেক্ষা করেন। 
এই সময়ে মুশিদাবাদ অঞ্চলের কতকগুলি বাত্রিপূর্ণ এক নৌকার 
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চহিত তাছার দেখা ভইল। এই নৌকায় দই কায়স্তথ ভগিনী দি 
কন্যার সহিত শ্টীর্থধাত্রায় গিক্বাছিলেন। দ্রইটি কন্তার মাতা জ্ো্। 
হগিনী রোগমন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন। হগ্ননান্‌ সীতারাথ 
রোগনিপীড়িতা রমণীর শুশধায় রত হইদেন। বিধবার কাপ 
পূর্ণ হইয়া আমিল। তিনি কন্তা দুইটিকে সীতাবাষের ভাতে হা 
দিয়া, তাহাঁদিগের বিবাহ দিবার ভার লওয়ার কথ সীতারাম দ্বাব। 
মল্গীকার করাইয়! লইয়া, কনিষ্ঠ! বিধবা ভগিনীকে আশস্ত করিয়। 
সন্ডন্দমনে ভবলীল! সাঙ্গ করিলেন। সীতারাম সেই যাত্রিনৌকার 
সভিনত মুর্শিদাবাদ ' পধ্যস্ত আসিয়া সেই কন্টাদ্বয়ের মাতৃঘসাকে 
কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার গুহে বাখিনা 'মআসিলেন, এবং তীচখে 
সলিয়। 'আপিলেন, কন্যাদের বিবাংকাল উপন্েত ভঈলে বিধন! 
4, মকে সতবান্কু দিবেন। মথবা ভ্িনি কন্যাদযকে লইয়া 
হারামের নিকট পাইবেন ও সীভালাম কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়া 
বৰ নন । 
মনন্ন সীভাবাম মন্দিখ্লাদে 'মআফসিলেন। ভিনি ধৃ্থানিয়ামে 
ঘতিশ্য় বিনয় ও নম্রতা সতকারে নজর দিয়। কুর্ণেশ করিয়া মুর্শিদ 
শলী খাব সঠিন্ত দেখা করিলেন । মুর্শিদ কুলী খাও সীভারামকে 
নস একটি আবাদী সনন্দ দিয়! দশ বসবের কল দেওয়া হইতে নিগ্বতি 
দিলেন । কিন্থ তিনি প্রকাশ করিলেন, আনাদী মহলের অঠ দিন্নবু 
সপো ন্মবস্তান্তর হইলে কিছু নজবান  আন.ওয়ন আদায় কৰিয়! দিতে 
হইবে । এভভিন্ন সীভারাম গড়বেষ্টিন বাড়ী নির্খাণেন ও আঅতাচার 
উৎপ্পীড়ন নিবারণ জন্য সৈন্য রাখিবার অন্তমতি লইলেন ! 
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মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা! হইয়া আসিয়। পথিমধ্যে কাটোয়। মহকুমার 
অন্তর্গত কপিলেশ্বরের ঘাটে রুঙ্ঝগ্রসাদ গোস্বামীর মহিত সীতারামের 
দেখ! হইপ। কৃষ্ণপ্রসাদের ভূষণা অঞ্চলে শিষ্য থাকায় এবং তিনি ও 
তাহার ভ্রাতৃগণ পণ্ডিত হওয়ায় সীতারাম ও তাহার পিতার সহিত 
তাহাদিগের পূর্বব হইতে বিশেষ পরিচয় ছিল। বর্গীর হাঙ্গামাদি কারণে 
কষ্ঃপ্রসাদ ভূষণ! অঞ্চলে বসবাস করিবার অভিলাষ জানাইলেন। 
সীতারামও তাহাকে সাহাব্য করিবার সম্পূর্ণ আশা গিলেন। কৃঙ্গ্রসাদ 
ও পীতারাম ছইজনে বহুক্ষণ নান! বিষয়ে সন্তোষ সহকারে কথোপকথন 
হইল। কৃঙ্ঃপ্রসাদই গণিয়া সীতারামের ভাবী গৌরবের বিষয় 
বলিয়৷ দিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ও আআ 


মভম্মদপুর নগর-শিন্মীণ, কর্ম্মচারি-নির্ববাচন ও বিবাহ 


যংকালে সীতারামের মশ:সৌরতে বঙ্গদেশ পূর্ণ, তখন মীতারাম 
গ্বযং বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে রাজা উপাধি ও আবাদী 
সনন্দ লইয়া! আঁসিলেন। সীভারাম সম্বন্ধে কাল্পনিক ও অতিরঞ্রিত 
অনেক গল্প প্রচার হইয়! পড়িল। সীতারামের দানশীলত।, সত্যবাদিতা, 
্যায়নিষ্ঠত! ও নিরপেক্ষবাদিতা সম্বন্ধে কত গর প্রতিদিন উদ্ভাবিত 
হইয়! প্রচারিত হতে লাগিল। কয়েকটা বিধবা ঞভৃম্বামিনী ও 
নাবালক জমিদার ম্ব স্ব জমিদারী সীঠারামের তত্বাবধানে রাখিলেন। 
ইছাতেও রাজভবন দুঢ়তর করিবার ও প্রবলতর সৈনিকদের শীত্ব 
প্রয়োজন হইল। তিনি নিকটবন্তী স্থানের মধো একটী রাজধানীর 
উপযুক্ত স্থান অন্নপন্ধান করিতে লাগিলেন। ফকির মহম্মদ আলি 
তৎকালে নারায়ণপুর গ্রামে রাজধানী নিশ্মীণ করিবার স্থান নির্বাচন 
করিলেন। ইহার উত্তরে ছত্রাবন্তী ও তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে বারা- 
সিয়ানদী, পূর্বে শ্োতন্বতী এলেংখালির খাল, মধ্য দিয়! কালাগন্গ! নদী 
প্রবাহিত ছিল। এই স্থানের পশ্চিমদিকে “কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ 
বিল তৎকালে বিদ্বমান ছিল। এইরূপ স্থলে শক্রগণ সহসা প্রবেশ 
করতে পারে না বলি মহম্মদ আলি এই স্থান রাজধা নীর উপযুক্ত 
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মনে কা ৭ হলেন । নারায়ণপুর নাম দিয়! নব রাজধানী সংস্থাপন 
সম্বন্ধে ৫ ৮ শে বহ্বিধ কিন্বদবস্তী প্রচলিত আছে। আমরা তাহার 
কোনটিতে £ অলীক ও ঝঁরনাপ্রন্ুত বলিতে প্রস্তুত নহি। সকল 
কগরন্তীএই শিছু না শি মুল আছে, কিছবদস্তীগুলি এই £-- 

(১) ১. [রাম নারায়ণপুরে রাজধানী স্থাপনের অভিলাষী হইরা 
(সই স্তানখাসী মহম্মদ আলি নামক এক ফকিরকে তাহার আস্তানা 
তাঙ্গিয়। উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন । ফকির প্রথমতঃ যাইতে 
সম্মত হইণেন না, পরে প্রস্তাব করিলেন তাহার নামানুসারে নব 
রাজধানীর নাম রাখিলে তিনি এ স্তান পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত 
আছেন । সীতারাম ফকিরের কথায় সন্মত হইয়া নগর নির্মাণ করিতে 
লাগিলেন। 

(২) মইশদ আলি ফকির সীতারামের উপদেষ্টা ও পরম হিতৈধী 
ছিলেন। তিনি নারায়ণপুরে তাহার আবাস ভাঙ্গিয় সীতার'মকে নব 
নগর প্রস্তত করিবার উপদেশ দিয়া আজীবন সীতারামের পরামর্শদাতার 
কার্য করিতেন। এজন্য তাহার নামানুসারে নগরের নাম হইয়াছে । 

(৩) সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ভূষণার নিকটবস্ভী গোপাল. 
৷ পুরের বাটী হঈতে অশ্বারোছণে হৃূর্ধাকুণ্ডের বাটাতে আসিবার কালে 
নারায়ণপুরে কদীমমধ্যে তাহার অখ্ের ক্ষুর বসিয়া যায়। তিনি 
অবতরণ করিয়! সেই স্থান খনন করিয়া দেখেন, অশ্বক্ষুর এক ত্রিশুলে 
বিদ্ধ রহিয়াছে। তিনি সেই স্থানের নিম্দেশ খনন করিয়া একটা 
ক্ষুদ্র মন্দির ও লঙক্মীনারায়ণ শিলা প্রাগু হইয়াছিলেন। উদর- 
নারায়ণের ইচ্ছা ছিল, নারাক়ণপুরে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
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প্রিয়া একটি বাটা নিশ্মাণ করেন, কিন্তু ভিনি তাহার জীবদ্দশায় তাহা 
সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই । সীতারাম পিতার ইচ্চ! কাধে 
পরিণত করিয়াছিলেন । 

(৮) সীতারাম একদ] অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিনে কৰিতে নারায়ণপুে 
তাহার অশ্বক্ষুর ভগর্ভে প্রবেশ করে। অণ্ধ আপন বলে তাহার প। 
উঠাইতে পারে ন1। সীতারাম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়। অশ্বক্ষুর মুক্ত 
করিয়া দেন। অগ্রন্ষুরে ত্রিশূল বিদ্ধ হুইয়াছিল। সেই স্থান খনন 
করিয়া! একট ক্ষুদ্র মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিল! পাইয়াছিলেন । এই 
ব্যাপার দৈব ইচ্ছা মনে করিয়। তিনি নারায়ণপুরে নগর নিম্মাণ করেন। 

এই সকল কিন্বদন্তীর তাঁৎপর্য্য এই যে, সীতারামের কোন ফকির 
স্থজদ ছিলেন। সীতারাম মহম্মদপুরে লক্ষমীনারায়ণ মন্দির স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ঠ্তীাহার পিতারও একটি লক্ষুলারায়ণ-স্থাপনের 
ইচ্ছা ছিল। তিনি অনেক স্কানে গমন করিয়ীছেন এবং অশ্ব অনেক 
স্থলে কর্দম মধ্য দিয়! গমন করিয়াছিল । সীতারাম অনেক স্থান খনন 
করিয়াছেন। কোথাও একট ভগ্ন মন্দির ব. কিছু ই্টক পাইতে 
পারেন। সীতারাম প্রথম নারায়ণপুরের নাম লক্ষমীনারায়ণপুর 
ব্লাখিয়াছিলেন। পরে কোন রাজভভ্ত প্রজ] স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ 
করিলে তিনি ইস্লামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের নামানুসারে শ্বীর রাজ- 
ধানীর নাম মহম্মদপুর রাখেন। সীতারাম লিজে প্রকাশ করেন যে, তিনি 
লঙ্ষমীনারায়ণের দাস; তিনি উক্ত দেবতার প্রীত্যর্থে রাজ্যবুদ্ধি, হৃষ্টদমন, 
শি্টপালন ও বিপন্ের উপকার করিয়া থাকেন। এই সকল ঘটনাবলী 
ব্ষিত্রিত হুইরা কল্পনা ও অভতিরঞ্জনের সঙ্গে উক্ত ৪ট। কিন্বদস্তী 
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গঠিত হইয়াছে । সীতারামের নব রাভধ'নী ন্র্্মিণের যদিও অমর 
ঠিক তাব্রিখ বলিতে পারি ন", তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি 
ষে, নব রাজধানী দেবাপয়সমৃহ প্রতিষ্ঠার পুবেৰ খুষ্টীয় ১৬৯৭ ও ১৬৯৮ 
খৃষ্টাবে নির্মিত হইয়াছিল। 


সীতারামের রাজবাড়ী প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ও অর্ধ মাইলের 
কিঞিদধিক প্রস্থ; এই হূর্ চতুক্ষোণ, পূর্বপশ্চিমে গভীর গড়, হূর্গের 
অনতিদূরে উত্তরপূর্ব্বে সীতারামের পিতার নামানুমারে উদয়গঞ্জের 
থাল ও বাজার। বাটার দক্ষিণে তিন শত বত্রিশ হাত ব্যাসার্ধ বা 
৬৬৪ হাত ব্যাসের বৃণ্তাকার পুক্ষরিণী এবং সেই পুক্ষরিণীর 
চতুষ্ষোণ স্থলে সীতারামের গ্রীম্মাবাস। রাজধানীর কিঞিৎ দূরে চিত্ব- 
বিশ্রাম নামক স্থানে সীতারাষের চিত্তবিশ্রাীম বা পলীনিবাস ছিল। 
চিত্তবিনোদনার্থ তিনি নবগঙ্গা নদদীতীরে বিনোদঞ্ুর গ্রামে একটি 
ক্ষুদ্র ভবন নিশ্মীন করিয়াছিলেন । বিনোদপুরেও তাহার দ্বিতীয় 
পল্লীভবন ছিল। কালের সর্বসংহারী নিশ্বাসে সকলেরই খিলয় সাধন 
হয়। এই ভবনও নবগঙ্গ! নদী গ্রাস করিবার উপক্রম করিলে নীল- 
কুচীর সাহেবগণ তাহা ভাঙ্গিয়া ইহার কোন কোন উপকরণ চাউলিয়ার 
কুচীবাড়ী নিন্মীণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বীরপুরে কাল'গঙ্গাত 
সীতারামের আঁড়ঙ্গবাড়ী অর্থাৎ শারদীয়া বিজয়া দশমী দিনের 
অবস্থিতি স্থান ছিল। এই বাড়ীর দৃশ্ত অতি রমণীয়। ইহার 
একদ্দিকে কালীগঙ্গ নদী, অন্যদিকে স্বচ্ছ নীলজলপূর্ণ সঙ্গীতের দোহা! 
অবস্থিত ছিল। বিজয়াদশমীর দিনে এই বাটা ও ইহার চতুদ্দিকৃস্থ 
পথ সকল আলোকমালায় সজ্জিত হইলে ও সেই সকল আলাকমালা 
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নদী ও দোহার জলে প্রতবেশ্বিত হইলে ভবনও অতি চিত্ববিনোদ 
দশ্য ধারণ করিত। কালের সব্বপংহারিণী শক্তিবলে এই ভবন 
মধুমতী নদী গ্রাস করিয়াছে । এই গৃহে সীতারামের চতুর্থ ও পঞ্চম 
বাণী বাস করিতেন। এতঙিন্ন হ্র্্যকৃণ্ড ও শ্তামগঞ্জেও সীতারামের 
চষ্টটী বাড়ী ছিল। সীতারামের বাড়ীর বিস্তৃত বিবরণ সীতারামের 
"কীন্তিণীর্যক* পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে । 

সীতারামের নব রাজধানী ঘন্পদিন মধ্যে ধনে জনে পুর্ণ হইয় 
উঠিল। নানা দ্িগ্দেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী আসিয়] অবস্থিতি 
করিতে লাগিল। কর্মকারপটা, কাইয়াপটী প্রভ্ততি বাজার বসিল। 
নগর ও তীহার রাজধানীর উপকণ্ঠে অনেক গ্রাম ছাইয়া ফেলিল। 
এই নগরে হিন্দু দুসলমান, ক্ষত্রিয় পাঠান সুখে সম্প্রীতিতে বসবাস 
করিতে লাগিল। 

মেনাহাতী, মেলাহাতী বা মুগ্নয় সীতারামের সেনাপাত ছিলেন। 
ইহাকে কেহ শিখ, কেহ পাঠান মুপলমান, কেহ ক্ষত্রিয় ও কেহ 
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ বলিয়া থাকেন । যে কারণে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন লোক 
উহাকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বলেন,তদ্বিবরণ পরে বলিব। এস্থলে তৎসম্বন্ধে 
আমাদের মত মাত্র প্রকাশ করিব। মেনাহাতী নড়াইল মহকুমার 
অন্তর্গত রায় গ্রামনিবাসী ঘোষবংশের পূর্বপুরুষের একজন । এই বংশে 
স্বনামথ্যাত ডাক্তার সীতানাগ ঘোষ ও সবজজ প্রপন্নকুমার ঘোষের 
নাম অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহারা জাতিতে ঈক্ষিণরাটীয় 
কায়স্থ। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম রূপনারায়ণ বা রামরূপ ঘোষ, 
ইহার শরীর দৈর্ধো * হাত ও হৃষ্টপৃষ্টতা অআাকারানুবায়ী ছিল। 
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উনি %:5 থাকিতে ডষ্টদমন ও দস্ুদিগের অভ্যাচারনিবারণে 
স্বতঃপ্র2- হইয়া অগ্রসর হওদায় তাহার পিতামাতা ও স্জনগণ 
তিরঙ্গার বরেন। উহাতে তিনি ক্রোধপরবশ ভইদা ঢাকার নবাদ-সর 
কারে কাশ করিবেন বৃপিয়! গমন করেন । তথায় সীভারামের সভিত্ত 
তাহার প'রচয় হয়। সীতারামের ডাস্কাইতি-নিবাসণ সময় দেশের 
নান স্থান পর্যটন করায় ও দেশীয় লোকের নানা যন্ত্রণা সন্দর্শন করা 
তিনি দেশহিতকর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হন। 
মেনাহাতী অরুতদার ছিলেন। তিনি সীতারামকে আদর্শ পুরুষ মনে 
করিতেন ॥ মেনাহাতী ভীমের স্তায় জানিতেন 'দাদা আর গদা, 
অর্থাৎ সীতারামের অনুজ্ঞ! ও তাহার পালন। তিনি কোন কার্য্যে ভয় 
করিতেন না, জীবনের প্রতিও তাহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না । তাহার 
শারীরিক এন ও অন্ত্চালনাকৌশল অপূর্ব ছিল। তিনি গৃহে 
থাকিতেই কুস্তী ও তীরন্দাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন । ঢাকা ও দিল্ীস্তে 
থাকিয়া অগ্ঠান্ অস্ত্রচালন! শিক্ষা করেন। তিনি দিল্লীতে কুস্তী করিয়া 
মললসমাজে মেনাহাতী উপাধি পান। মেনাহাতী প্রতিদিন কুস্তী করিয়' 
সর্বাঙ্গে যু্ডিক] মাখিতেন 7; এইজন্ঠ সীতারামের গুরুদেব তাহার নাম 
মুন্ময় রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ ধলেন, তিনি পুজান্কিক করিয়া 
সর্বাঙ্গে মৃন্তিকার ফোটা দিতেন, এ কারণেও তাহাকে লোকে মুম্বয় 
বলিত । মেনাহাতী যেমন পুজান্নিক করিতেন, তেমনি মুসলমান 
ভক্জনাগৃহেও বাইতেন। তাহার কোনও ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। 
তিনি সীতারামের পাঠান ও ক্ষত্রির সৈনিকের সভিত একালানে 
বসিতেন এবং ধান্মিক, সত্যবাদী ও জিতেক্দিয় ছিলেন। তিনি 
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রে 


বেতন লইতেন লা। ভান নিডের শলপাগ্ামণ ও দরবিছিদিশ 


ধা 
দানের জন্য বিঞিং অথ লউলেন হার ভাবার স্বদেখহিটদি৬ - 
বাতেন বিল্প হইবার ভয়ে বাড়ী ও আরজনগণের সঠিত কোন সম্বন্ধ 
রাখিতেন না। মেনাহাতী এক একা দনে এক এক দূপ বেশ আরশ 
করিতেন । কখন বাঙ্জাণী, কখনও হিন্দস্থানী, কখন হিন্দ, নখন০ 
মুদলমান সাজিয়। রাজপথে বাতির হইতেন; নিগ্তের কোন পিচ 
দিতেন ন।। ভিনি পাক অন্ন-ব্যগ্তন আহার করিতেন। 

সীতারামের .২য় সেনাপতির নাম আমিন বেগ, আমল বেগ বা 
হামলা বাঘা । ইনি জাঠিতে পাঠান এবং একজন নিভীক বীরপুরুষ 
ছিলেন। ইহার পরিচয় আর আমর কিছুই জানিতে পারি নাই । 
দুত্তীয় সেনাপতির নাম বক্তার খা. ইশিও পাঠানজানীয় বীর । উর 
সহিত সীতভাঁরামের 0্ধপে পরিচয় হয়, তাহা তৃত্ুঙ্রী পরিচ্ছেদের 
শেষভাগে বণিত হইয়াছে । 

সীতারামের ঢালিসৈন্ঠের কর্ডা ফকিরা মাছকাটা, ইনি জাতিতে 
ননঃশুদ্, মত্ত কাটিয়। ধিক্রয় করাই ইঙ্ার পুর্বপুরূঘের বাবপায় 
ছিল। শুন! যাঁ়। ফকিরার বাড়ী পরগণে নলদীর বর্ধন 
তরফ কালিয়ার অন্তর্গত কোন গ্রামে ছিল। ইহার বাহুবল দেখিয়' 
সীতারাম ইহাকে অন্ত্রশিক্ষা দিয়া সৈনিক করিয়া! তুলেন। বূপটাদ 
ঢালি সীতারামের ঢালিসৈন্তের অপর একঞন নায়ক ছিলেন। ইনিও 
জাতিতে ননঃশুদ্র। রূপঠাদের বংশধরগণ এক্ষণে মহম্মদপুরের 
নিকটস্থ খলিসাখালি গ্রামে বাস করিতেছে। 

ভারা খা, দোস্ত মামুদ স্দার, সোণাগাজি সর্দার, এবং গোলাম 
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সদ্দার, এই চাব্রিজন সীভারামের শরীররক্ষক ছিলেন । ইচার1 পাঠান- 
জাতীয় সৈনিকপুরুষ ; ইহাদ্দর উত্তরপুরুষগণ মাগুরা হইতে ৯ মাইল 
দক্ষিণে ও মহম্মপ্পুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাতলি গ্রামে 
বাস করিতেছে । এততিন্ন সীতারামের ক্ষত্রিয় সৈন্য ছিল। এখনও 
মতম্মদপুরের অন্তর্গত কাটগড়াপাডায় অনেক ক্ষত্রিয়ের বাস আছে। 
মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত নবগঙ্গার তীরে নহাট| গ্রামে যে ক্ষজিয়গণের 
বাস আছে, তাহারা বলেন, তাহার! পূর্বে সীতারামের রাজধানীতে 
ছিলেন, পরে মঘ আক্রমণ নিবারণ জন্য নহাটায় ও উহার অপর পারে 
পিংহড়া-বেরৈল গ্রামে আসিয়াছিলেন। এ্ররূপ আসামীদিগের আক্র ₹ণ 
নিবারণ জন্য গন্ধখালীতেও সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিকপল্লী দেখা 
যায়। সীতারামের ক্ষভ্রিয় সেনাপতির নাম পাওয়। যার না। সম্ভবতঃ 
মেনাহাতী ক্ষয় সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন। € 

সীতাঁরাম ক্ষত্রিয়, পাঠান ও ঢালিসৈন্ের মধ্যে কাহারও প্রতি 
অনুগ্রহ বা কাহারও প্রতি নিগ্রহ প্রদশন করিতেন না। সকলের প্রতি 
তাহার সমান বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তাহার শরীররক্ষক পাঠান 
বীর ও অন্তঃপুররক্ষক পাঠান সৈনিক প্রহরী ছিল। এক্ষণে অন্তঃপুরের 
নিকটে যে ছবিলাবিবির ভিট1 বর্তমান আছে, তাহা একজন পাঠান 
অন্তঃপুর-প্রহরীর পত়ী ছবিলার বাস-গৃহাবশেষ। সীতারামের সৈম্তর্দলের 
রস্ত্ুদাতা অনেকে ছিলেন। কুমরুলের দত্তবংশের পূর্বপুরুষ রূপনারায়ণ 
দত্ত সীতারাঁমের সৈনিকবিভাগের একজন রূসদর্দাত। ছিলেন ।২৩ তিনি 
সীতারামের রামপাল-বিজয়ের সময় উত্তমব্ধপ রসদ সংগ্রহ করায় সীতা- 
রাষ তাহাকে পারিতোষিক স্বপ্ূপ ৯৮ পাখী জমি দেবত্র দিয়াছিলেন। 
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কুমরুলের দত্তবংশ দাঁক্ষণ-রাড়ী কায়স্থ। তাহাদের বংশে এক্ষণে 
রামচরণ দত্ত, লালবিহারা দত্ত প্রভৃতি কয়েক লোক জীবিত আছেন। 
পলাপবাড়ীয়ার বস্থুবংশের আপদিপুক্ষ মদনমোহন খন সীতারামের 
বেলদার সৈন্যের কর্তা ছিপেন। তাহার বংশে এখন রামবিহারী 
বস জীবিত আছেন। মদনমোহন দু়কায় ও বনিষ্ঠ ছিলেন । কথিত 
আছে, তিনি কোন বনঘে বুষ্টি ২ইতে স্বীয় বসন ও শরীররক্ষার জন্ত 
একখানি ক্ষুদ্রনৌক! ছুই হস্ত মন্তকোপরি ধরিয়া! সীতীরামের সভায় 
আসিয়াছিলেন। রূপটাদ মণনযোষনের হল্য-বলশালী ছিলেন। 
সীতারাম নলদী পরগণা (ন্ষণ পাইয়া আসিবার পর,তাহার একজন 
জমিদাপীর কাধ্যনিব্বাহক প্রান কন্মচারীর প্রমেজন হয়| হামবৈগ্ঠ 
দলের সংস্থাপক মথুরাপুরনিবামী রাজা সংগ্রাম নিংহের দেওয়ান 
গড়েদহ আড়পাড়ারর্খখ্যাত প্লায়ণংশের কোন ব্যাক্ত ছি2িলন। দেও. 
[নের যাতায়াতের জন্ত গড়দেহ হইতে মথুরাপুর পথ্যস্ত যে স্ুপ্রশস্ত 
জাঙ্গাল বা রাস্ত! প্রস্তত হয়, তাহা এখনও বণ্তমান আছে। এহ 
রায়বংশের সাতটা বৃহৎ পুক্ষপিণা ট্গি এখনও বিগ্ভমান দেখা যায়। 
যে বংশের লোক যে কাষ্যে পটু, প্রাচীন কালে সেই বংশের লোককে 
মেই পদে নিয়োগ করার রাত ছিল। মীতারাম সগাম শাহের 
দ্বওয়ান্বংশীর গোবিন্দ রায়কে আনিয়া স্বার় দেওয়ানপদে নিযুক্ত 
কাররাছিলেন। গোবিন্দ এ সম:য় বৃদ্ধ ও একচক্ষুহীন হইয়াছিলেন। 
তিনি কিছুদিন বিশেষ দক্ষতার ঘহিত সীতারামের দেওয়ানী কাখা 
করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি এত ধান্মিক ও ম্তার়বান্‌ 
ছিলেন যে, এখনও এ অঞ্চলে পাশা থেলিবার সময়ে পাশার দানে 
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পক পোনা বা এক চখের দরকার হইলে খেলয়ারেবা দান ছাঁড়িবাৰ 
দ্মম নৃূলে--"ভাল! গোবিন্দ রায়, চোখ বা পোয়া রেখে বান্‌”। 
গোবিন্দ রায় রাটাশ্রেণীয় শ্রোত্রিয় রাঙ্গণ ছিলেন । তীশার শেন বংশধর 
রাঁণ লা হাকরায় পরলোক গমন কালে একটী কন্য। রানিয়া ঘান 
' কল্া হইতে এক্ষণে হাকর ২টী দৌহিত্র মাত্র মাছে । 

সীতারামেব জমিদারী সৎক্রান্ত কম্মচারীর মধ আমন সীতারামের 
পর দেওয়ান বছুনাথ মঞ্জুমদার মহাশরের নাম পাইয়াছি; ইহার 
নিবাস বামসাগরের দক্ষিণ দ্রিকে ছিল । 'এখনও শীাহার বাটা ও 
মন্দিরাদির ভগ্রাবশেন মাছে । ইহাদের গৃহে সীভারামের মোহরবৃক্ত 
সনন্দ রভিয়াছে ।২৯ ইহারা রাট়ীশেণীর ত্রাঙ্গণ, সাবর্ণ গোত্র । ইহার 
উত্তরপুকষগণ এক্ষণে কানুটিয়! গ্রামে বাম করেন। উহার বংশ 
এখন জানকীনাগ, গুতো ও স্রীশচন্দ্ জীবিত মাছেন। উঠা, 
দিগেব গৃহে ঈঈভারামের সময়ের কোন কোন কবিতা ও ঠিসাবখণ্ড 
মাসরা পাউঙাছ 1 তাভা নথাঙ্কাতন প্রকাশ করিল । ইহাদের এল্া৭ 
পা্ববর ন্যায় সম্পন্থি নাই, কিন্ত নাভারাম প্রদত্ত কিঞ্চিং নির্ষর জমি 
আহ্ছে। সীতারামের দেওয়ান বংশ বলিয়া ইহাদের বেশ মানসন্থুম 
গাছ। ইহাদের মহম্মদপুরে পৈতৃক বট, বার্ষিক ৩২ টাকায় জমার 
সংম্মদপূবনিবাসী বঙ্কবিহারী দত্তাক জম দেওয়! ছিল। মহেশচন্ত্র 
দাপ মঞ্খবার মীভারামের নায়েব দেওয়ান ছিলেন। ইনি জাতিতে 
বাবেন্ত্রশ্রেণার বৈগ্য।  মভম্মদপূরের অন্তর্গত বাউইজানিতে ইনার 
নিবাস ছিল । 

ভন।নী-প্রসাদ চক্রবন্ী সীতারামের পেক্সর ছিলেন। তীাহাত 


রাজা সীতারাষ রাখ '৬৪: 


্ 


ই্লপুকষগণ এক্ষণে ফরিদপুর জেশার অন্তর্গত নপির়। গ্রামে বাস করেন 
এবং নপিয়ার চক্রবস্তী বলিয়া বিখ্যাত হারা স'বণগোত্রজ 
রাঢাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । যদ্ুনাথ দেওয়ান হইয়া মছুমদার উপাণি পান 
'কন্ধ ভবানী প্রসাদের পূর্ব উপাধি চক্রবন্থীই থাকিয়া দায়। নপিয়ার 
১ক্রনন্তা মহাশয়দ্রিগের এখনও কিছু সম্পত্তি আছে। দীতাবামের দু 
সহশ্বাধিক বিঘা নিক্ষর ব্রহ্গত্র আছে। রৃঙ্গপুরের দিখ্যান্ত উকিল 
»ঠামমোহন বাবু ও তদীয় ভ্রাঠা সবজজ, বাবু গিবীন্্রমোন চক্রবন্ 
এম এ, বি এল, চক্রবস্তিবংশের বংশধর । 
বলরাম দাস সীতারাদের যুন্দী ছিলেন । ইনি জাতিতে বারেন্ত- 
'এবীর কায়স্ত। ইহার উদ্ভরাধিকারিগণের উপাধি সম্প্রতি মুন্দী, 
বর্তমান সময়ে যশোহব জেলার অন্তর্গত কাদিরপাড়। গ্রামে ইহাদের 
'নবাস। ইহাদের এখনও বেশ সম্পত্তি আছে। চারি সম্প্রদায়ের 
কায়ন্ত মধ্যে বারেনতশ্রেণীর কায়স্থ অতি অল্প । (ৌি রী প্রথার এই 
,শণার কারস্থগণ সিদ্ধ ও সাধা ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত । দাস, নন্দী 
« ঢাকী সিদ্ধ) দেব, দত্ত, নাগাদি সাধ্য। নন্রগোঞজজ নরহাগ 
দান দাসবংশের আদিপুকম । দাসবংশ চাকরী সপলক্ষে মুমদাব, 
“বকার, রায়, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি পাইয়াছেন। নরহ্রি হইতে ৮ম 
পণ্য নিম্নে রাজীবলোচনের ৩য় পত্র ভরিরাম, রামবাম ও দর্গারাম। 
রামরাম ও দুর্ধারাম অসীম সাহসের সহিত আসামী ডাকাইতদিগের 
মাক্রমণ নিবারণ করায় সীন্তারাম সন্থষ্ট হইয়া বিলপাক্টীয়! নামে 'এক 
খানা গ্রাম ছুই ভ্রাতাকে দুগ্ধ খাইবার জন্ত নিষ্ধর দান করেন। দর্গী- 
বামে আলাদর করিয়া সীতারাদের গোস্বামি-ুরু বলরাম বলিতেন 
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এবং দ্র্গারামের নাম সীতারাদের রাজধানীতে "বলরাম বলিয়াই 
সকলে জানেন। এই বংশে ব্রজনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ মুন্সী, যছুনাথ 
মুন্দী, চন্দ্রনাথ মুন্সী প্রতি অনেকে জীবিত আছেন । 

গদাধর সরকার সীভারানের বাটীর তত্বাবধারক ছিলেন । তাহার 
বংশধরগণ এক্ষণে ৰোণি আং্জগ্রামে বাস করেন। এই বংশে এখনও 
বিজয়বসন্ত নরকার ও গুরুদাম সরকার জীবিত আছেন। উক্ত 
আমগ্রামের বিশ্বাস ও মুন্দীবংশ সীভারানের সরকারে সহকারী মুন্সী ও 
নাএবের কার্য করিতেন । 

সাতারামের অন্তান্ত কশ্ধচারীর নাম আমর! বিশেষ অনুসন্ধানেও 
জানিতে পারি নাই । মুনিরান রায় সীতারানের পক্ষে অগ্রে ঢাকার 
পরে মুর্শিদাবাদ নবাবনপকারে মোক্তার ছিলেন। মুনিরাম বঙ্গজ 
কার়স্থ। মইঅদপুরের পিকউ৭তী ধুগঝুডী গ্রামে ইহার উত্তরপুরষের 
এখনও বাস আছে। ইখার বন্তমান বংশধরের নাম জগবন্ধু রার 
ইহার ৭৮ শত টাকা আয়ের ভুূসম্পত্তি আছে। মুনিরাম পণ্ডিত ও 
সদবক্তা লোক ছিলেন। ঠিনি প্রথমে সীতারামের অধীনে নলদী 
পরগণায় স্থমারের কাযা করেন ।| নবাব-নরক।রে মুনিরামের বেশ যশঃ 
এবং প্রতিপত্তি ছিল। একটা কথ! আছে, “কোন সীতারাম বার? 
যেস্ক! উকিল মুনিরাম রায়”। 

কুলাচাষোর কুলপঞ্জিকা ও গুরুকুলপঞ্জীতে সীতারামের এই তিনটি 
বিবাহের পরিচয় পাওয়। যায়)--লীতারামের প্রথম বিবাহ মুর্শিদাবাদ 
জেলার অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণার মধ্যে দাসপালসা গ্রামে, দ্বিতীয় 
বারে অগ্রন্বীপের নিকট পাটুলীতে, তৃতীয় বারে ভূষণার অধীন 
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ইদ্দিলপুর গ্রামে হুইয়াছিল। সীতারামের গ্রথম! স্ত্রীর নাম কমলা, 
তিনি প্রধান কুলীন সরল খাঁ (ঘোবেব) কন্তা। সীতারান-বিষয়ক 
প্রস্ততাবলেখকগণ সরলর্খকে বীরভূম অঞ্চলের লোক বদিয়াছেন। 
জানি না, মুশিদাবাদের কিয়দংশ সম্প্রতি বীরভূম জেলাতৃক্ত হইয়াছে 
কিনা। সীতারাম কমলাকে ওজন করিয্াা কন্তাঁপণের টাক! দিয়া- 
ছিলেন। সরল খর বিবর্ণ ষ্থাস্থানে লিখিত ভইবে। 

বীরপুরে নওয়ারাণীর বাটী বা আড়ঙ্গবাটী ঝলয়৷ সীতারাঁনের যে 
বাটা ছিল, তাহার নামদৃষ্টে অনুমান হয় সীতারামের আরও দুইটা 
পরিণীত। ন্্রী 1ছলেন। কিন্ববন্তীতে ও মাপাণিয়্ার চক্রবর্তি-গুহের 
হস্তলিখিত কুলপুণ্তক দৃষ্টে অগ্ুমান হয়, সীতারাম কাণীতে যে বিধবার 
সৎকার করেন ও তীহার অন্তিম সময়ে তাহার কন্তাদ্বয়ের বিবাহের 
ভার লইবেন বলয় স্বীকার করেন, দেই ব্ধিবার ভগিনী, কন্যা ২টা 
লইয়। সীতারামৈর রাজধানীতে উপস্থিত হনপ্ট সীতারান কন্যা 
২টা স্থানাস্তরে বিবাহ দিবার আয়োজন করিলে বিধবা বলেন, কন্যার 
বিবাহের ভার লওয়। অর্থ-সীতারাম কন্যা ছুটিকেই বিবাহ করিবেন 
এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। সীতাঁরামের রাজবিভব, রাজগৌরৰ 
দেখিয়াই বিধব! সম্ভবতঃ প্র প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সীতারাম 
প্রথমতঃ বিবাহে অস্বীকার করেন। কিন্তু বিধবা যখন বলিলেন-_- 
সীতারাম বিবাহ না করিলে অঙ্গীকারত্র্ট হুইবেনই, তখন তিনি 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গভর়ে কন্যা ২টীকে বিবাহ করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল। 
বিধবার সহিত আগত ২টী বালিকার পাঁশিপীড়ন করায় সীতারামের 


'অন্য রাণীগণ এই নবোটঢা রাণীদয়ের সহিত এক বাটাতে বাস করিতে 
১০ 


৭২. রাজা সীতারাম রায়। 

অসন্মত হন। এই কারণে বোধ হয় তারা মাতৃঘসার সহিত 
আড়ঙ্গবাটাতে থাকেন এবং তাহাদের বিধরণ কুলাচ'খোর গ্রন্থে স্কান 
পায় নাই। 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সীতারাষের গুরুবংশ, পুরোহিতবশ ও সী তারাম- 
সংস্য্ট পণ্ডিত, কবিরাজ ও মৌলবীগণ 


সাতারামের পিতার গুরুদেবের নাম :রামভদ্র ন্যায়ালগ্কার। তাহার 
ছুই পু্র-বত্বেশ্বর সার্ধতোম ও রামপতি পিন্বান্ত। রামপতি সিদ্ধান্তের 
উত্তরপুরুযের পরিচর পাওয়া যায় নাই। রত্রেথরের তিন পুল--রাজেন্ত্ 
ব্দ্যাবাগাশ, দেবেন্্র ন্ায়রত্ব ও শ্রীরাম বাচজ্পতি। এই ঠিন পুণের 
মধ রাজেন্জ্ বিদ্যাবাগাশের এক পুজ্র মুকুন্দরাম ন্যায়পর্চানন। মৃকুন্দ- 
রাষের পাচ পুলর-ম্হাঁদেব ন্যায়বাগীণ (ত্ত্রীর নাম তাবামণি দেবী) 
ভর্গীরাম, গঙ্গাধর, কাণিদীল গু বিঞুরাম। এই গ্টীচ পুত্রের মধ 
ভর্গারামের পুল্র দীলক, নীলকগের পুজ মহেশচন্দ্র, মহেনচন্ধের পুল 
জগচ্চন্দ্র, জগচ্চন্দ্রের পুজ্র পবেশনাথ স্মতিতীর্থ জীবিত। অন্য শাখার 
গুরাম বাচম্পতির দুই পুত্র, জয়ধাম ন্যার়পঞ্চানন ও পুবঝোভ্তম ন্যায়া- 
লঙ্কাব। জয়রামের পুত্র রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের পুল সদাঃশব, 
সদা:শবের গুক্র বাণীক% ভষ্টাগাধ্য। বক্ধেশ্বরের ভ্রাতা রামপতির এক 
প্রপৌন্রের নাম চন্দ্রঢুড় ছিল। বঙ্ছিমবাবুর উপন্যাসেব চন্রচড় ও এই 
চন্ত্রচড় এক কি না বলিতে পারি না। আমাদের বোধ ভয়, বাঁঙ্কমবাবুর 
চন্্রুড় কান্পনিক চন্দরটুড়, এই চন্ত্রচড় নাখের সহি বাষ্ষিমবাবুধ 
'চন্দ্রটড়ের মিলন একটা দৈবা ঘটনা মান্র। 


৭8 রাজ! সীতারাম রায়। 


বর্তমান সময়ের আোতম্বতী মধুমতী নদীর নাম পুর্বে বারাসিয়৷ ছিল এবং 
উহার তীরস্থ প্রকাণ্ড বাবুখালির কুঠিবাড়ীও পুর্বে ছিল ন|। খর বারাসিয়া 
নদীতটে নন্দনপুর নামে একখানি গ্রাম ছিল। বারাসিয়। নদী ও নন্দন- 
পুর গ্রাম এক্ষণে মধুমতী নদীর বিশাল উদরে বিলীন হইয়াছে । উদয়- 
নারারণের সহিত তাহার দীক্ষাগুরু রামভদ্র ন্যায়ালক্কার মহাশয় রাঢ় 
হইতে এ নননপুরে আসিয়। নবনিবাস নিম্মীণ করিয়াছিলেন। 
নন্দনপুরের নিকটস্থ ফ'লস গ্রামে ন্যায়াণঙ্কার মহাশয়ের এক ইষ্টক- 
নির্শিত গৃহে চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি শতাধিক ছাত্রকে ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
স্থৃতি ও জ্যোতিষ পড়াইতেন। সেই চতুষ্পাঠীর ভগ্মাবশেষ অদ্যাপ 
বর্তমান আছে। 
নন্দনপুর গ্রামের নিকটে ভাল ব্রান্মণ-সমাজ ন! থাকায় রামভন্ 
নন্দনপুরে বাস করা অনস্ুুবিধা বোধ করিতেছিলেন। একদা রামভদ্র 
বাসের উপযুক্ত ইানের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে কাঁরিতে গঙ্গারামপুরে 
উপস্থিত হইয়! প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নবগঙ্গাকুলে পু! 
আহিকে নিমগ্ন ছিলেন। এই সময় এক প্রকাণ্ড শার্দ,ল আসিয়! তাহার 
পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতে ছিল। নদীগর্ভস্থ কুন্তীরেরাও ব্রাঙ্গণের প্রতি 
কোন আক্রমণ করিতেছিল না। রোসেন সা নামক এক ফকির গঙ্গা- 
বামপুরে বাম করিতেন। তিনি এই অমানুবিক ব্রহ্মতেজ সন্দর্শন করিয়| 
রামতদ্রকে গঙ্গারামপুরে বাড়ী করিতে বলেন এবং তিনি এঁ স্থান পরি- 
ত্যাগ করির! যান। রোসেনের অনুরোধে গঙ্গারামপুরে পূর্বমুত ফকির- 
গণের সমাধিস্থলে তত্রত্য ভট্টাচাধ্যগণ অন্যাপি প্রদীপ দিয়া থাকেন। 
সেই সমাধি স্থান কষিত হইলে অনেক নর-কন্কাল বহির্থত হইয়াছিল *। 


রাজ! মীতারাম রায় । ৭৫ 


মধুন্দন বাবু লিখিয়াছেন, উক্ত ভট্টাচার্য বংশের রত্বেশ্বর কৰি 
শার্ববভৌম সীতারাঁমের দীক্ষাগডরু ছিলেন। আমরা সীতারামের 
গুরুগৃহের গুরুপঞ্জীগ্রন্থে ইহার কিছুই দেখিতে পাই না। মধুবাবু 
আমার পরিচত বন্ধু, তিনি যে লোকের নিকট হইতে এই গুরুবংশের 
তালিকা! ও সনন্দাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কথায় ও কার্যে 
আমাদের বিশ্বাস কমই আছে। 

বিশেষতঃ হরিহরনগরে লক্ষমীনারায়ণের যে বংশধর আছেন, তাহার 
গঙ্গারামপুরের তষ্টাচার্যদিগকে গুরুবংশ বলিয়! স্বীকার করেন না। 
আমাদের বোঁধ হয়, রামভদ্র সীতারামের পিতার গুরু ছিলেন। 
রত্বেশ্বর মীতারামের গুরু নহেন। সীতারামের পৈতৃক গ্ররুবংশ 
বপিয়া গঙ্গারামপুরের ভট্টাচ্ধ্য-বংশের প্রতি সীতারাম ভক্তিশরন্ধ। 
করিতেন। 

একটা কিন্বদন্তী আছে যে, রত্বেথর ও সীতারামের গরু কষ্চবলভের 
বিচার হয় এবং সেই বিচারে কৃষ্খবল্লভ জয়ী হওয়ার সীতারাম কৃষঃ 
বললভকেই গুরু নির্বাচন করেন । 


প্রেমধন্্রবিতরণকারী ভক্তির পূর্ণ অবগার চৈতন্তদেবের পার্বচর 
হরিদাস ঠাকুরের নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসদ্ধ। তাহার উত্তরপুরুষেরা 
জেল! বর্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়৷ মহকুমার অধীন ভাগীরথি তীরে টিয়! 
গ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণবন্পত ঠাকুরেরা চারি ভ্রাতা ছিলেন,_- 
কষ্ণকিস্কর, কৃষ্ণবল্লভ, রুঝ্ঃগ্রনাদ ও কৃষ্ণকান্ত। হুঠীং বর্গীর অত্যাচারে 
টিয়া অঞ্চল বড় উৎপীড়িত হইয়াছিল। তাহারা সর্বদা অপহরণ করিত, 
শ্রী-কন্তার সতীত্ব-ধর্ধে হস্তক্ষেপ করিত, গৃহ অগ্রিসাৎ করিত ও সামান্ত 


৭৬ রাজ। মাতারাম রায়। 


বাধা পাইংল গৃভষ্তের প্রাণন।শ করিত বর্দীর আকজ্মণকালে কৃষ্ণ- 
কিন্কর গোস্বামী তাহার ব.টাতে স্থাপিত বিগ্রহ মদনমোহন রাঁরের 
ভূবণ রক্ষা! করিতে যাইয়া বর্গা 5স্তে নিহত হন, তাহার পর কৃষ্ণপ্রসাদ 
স্বদেশ ছাড়িয়! স্থানান্তরে যাইবার অভিলাধী হইলে কপিলেশ্বরের ঘাঁটে 
সীতারামের সহিত আহার যে আলাপ হয়, পাঠক পূর্বেই তাহা অবগত 
আছেন। অনন্তর কৃষ্ণবল্পভ সপরিবারে যশোহর জেলার অন্তর্গত 
বিনোদপুরের নিকটস্থ ঘুল্লিয়া গ্রামে আসিয়া সীতারামকে সংবাদ 
প্রেরণ করিলেন । সীতারাম যত্রপূর্বক তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। 
সীতারাম কৃষ্ণবল্পলভের নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাধী হইলেন। 
কুষ্ণরললভের কায়স্থাদি জাতি শিষ্য নাই ব'লয়া তিনি তাহাকে 
মন্ত্র দিতে অসম্মত হহলেন। সীতারাম তাহাকে নজরবন্দী ভাবে 
রাখিলেন। আ্ুন্তর কৃষ্ণবল্লভ বাধ্য হইয়া তাহা্চক মন্ত্র দিলেন। 
শুদ্রের দান লইতেন না বলিয়! কৃষ্ণবন্ভ সীতারামের নিকট হইতে 
পুর্বে কোন দান গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদপুরের নিক্টবত্তী 
যশপুর গ্রামের কিফ্দংশ কষ্ণবল্পভের ভ্রাতা কৃষ্প্রসাদের নামে বাধিক 
২৪২ টাকা কর ধাধ্য করিয়া জমা লইয়া! ছিলেন। এই গুরুবংশ 
যশপুর ও ঘুল্লিয়া গ্রামে আছেন। গুরুপুত্র আনন্দচন্দ্র ও গৌবী- 
চরণকে সীতারাম অনেক নিষ্কর ভমি দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
মহম্মদপুরের নিকটবন্তী ঝামা মহেশপুরের ১৫* বিঘ! ত্রহ্ষত্র জমি 
মধুমতী নদী গ্রাস করিয়াছে। আনন্দচন্ত্র ও গৌরীচরণ ৮০* আট শত 
বিঘা নমিফর জমি সীত্বারামের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
অধিকাংশ এজণে তাহার উত্তরপুর ষের দখলে নাই। উক্ত ব্রহ্মত্র জমির 


রাজা লীতারাম রায় । ৭৭ 


সনন্দাদি তাহাদের গৃহে অছে। গুরুকুলপঞ্লী ও উক্ত সনন্দ যশপুরের 
গোম্বামি গ্ুহে পাওয়া গিয়াছে । এই গুরুবংশে পরে বাঁধাবল্পভ, 
কষ্ছসুন্দর, নিত্যানন্দ ও সর্বানন্দ গোস্বামী প্রান্রভূতি হইয়'ছিলেন। 
ইহশাদের মধ্যে নিত্যানন্দ অন্ধ ছিলেন। তিনি অন্ধাবস্থায় অলৌকিক 

স্তার পরিচয় দিয় গিয়াছেন। এই বংশে এক্ষণে সর্বাননের পুক্র 
বালক ভূদেব গোশ্বমমী জীবত আছেন। 

কোঠাবাড়ী ও গোকুল-নগরের ভ্টাচার্ধ্যবংশ সীতারামের পুরোহিত- 
বংশ। সীতারামের সময়ে এ বংশে অনেক অধ্যাপক ছিলেন। ইহারা 
বংশমর্ধ্যাদায় প্রধান বংশজ। ইহাদের অবস্থা এখন ভাল নয়! সীতা- 
রাম প্রদত্ত নিক্ষর ব্রহ্মত্র অনেকই নষ্ট হইয়াছে। 

সীতারামের সময়ে ও তাহার পরে তীয় পুরোহিতবংশে নিয়লিখিত 
অধ্যাপকগণ প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন £_ 


মঙ্ষলানন্দ চট্টোপাধায়ের ছুই পূন্র-_রতিদেব ও রঘুনাথ । 


১ম রতিদেব ন্যায়বাগীশ ২য় রঘুনাগ বিদ্যাবাগীশ 
রাঁমদেব তর্ক ভূষণ মহাদেব তর্কবাগীশ 
| 
১। কালিদাস সিদ্ধান্ত, ১। জয়রাঁম পঞ্চানন 
২। বামদেব স্ায়ালঙ্কার ২। সনাতন সিদ্ধান্ত 
৩। শ্রীহরি বাঁচম্পতি ৩। ব্রপরাম বিদ্যালক্কাঁর 
৪। ছুর্গারাম সার্বভৌম 


শ্রীহরি বাচম্পতির চারি পুত্র--১ নন্মকিশোর ন্যায়ালঙ্ক(র, ২ রাঘবেন্জু 
। ভর্কালঙ্কার, ৩ রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, 8 রামকেশব পঞ্চানন । 


৭৮ রাজ সীতারাম রায় । 


জয়রাম পঞ্চাননের এক পুত্র, কঞ্চকিন্কর বিষ্ঠালঙ্কার। সনাতন 
সিদ্ধান্তের পত্রে রত্বগর্ভ সার্ধভৌম। শ্রীহরি বাচস্পতির ১ম পুত্র নন্ব- 
কিশোর স্যায়ালঙ্কারের পুত্র মুকুন্দরাঁমের ধারায় চন্ত্রকান্ত বিদ্যাভূষণ ( 
রূপরাম বিদ্যালঙ্কারের ১ম পুত্র, ঘনস্তাম তর্কালঙ্কার। ঘনশ্তামের ছুই 
পুত্র, ১ম ননাকুমার ন্যায়বাগীশ ও দ্বিতীয় প্রাণনাথ বিদ্যাবাগীশ। নন্দ 
কুমার ন্যায়বাগীশের ১ম পুত্র রামচরণ ন্যায়পঞ্চানন। 

ভান্বরানন্দ অ'গমবাঁগীশ নামে একজন পণ্ডিত সীতারামের সভায় 
আসা যাওয়া করিছেন। তাহার লিখিত কবিত1 সীতারামের দেওয়ান 
যছ মজুমদারের গৃহে পাওয়! গিয়াছে । ভাস্করের লিখিত কাগজ দৃষ্টেও 
তাহা বিচক্ষণ প্রাসীন বোধ হয়। ভাঙ্করানন্দ পলিতা-নহাটার বৈদিক 
উ্টাচা্য মহাশয়দিগের একজন পূর্ব্বপুকষ । বর্তমান সময়ে যে গুরুচরণ 
ও শ্তামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের আছেন, ভাস্করান্ন্দ তাহাদিগের 
উদ্ধ তন পঞ্চম পুরুষৈর একজন । 

ভাঙ্করের কবিতা এই ৪-- 


“তাস্করে উদয় তাস, উদয়নানারণ দাস, 
তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। 
গুণেন্ত্র দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপতি, 
ভূষণে ভূষিত গুণগ্রাম ॥ 
: কমল! রাজমহিষী, কমলবনের শশী, 
কিঞ্চিৎ ভূমি দিতে কাড়িলেন ব1। 
যুবরাজ শ্যামরাঁয়, তিনিও সায় দিলেন তায় 


দেওরান জীউ পাড়িলেন হ। ॥ 


রাজ! সীতারাম রায়। ৭১ 


বলরাম দাঁস মুন্সী সনন্দে পাঁড়িলেন মসি 
হুক্ষপালে বামনে কপাল। 
বাচস্পতির গোস। ছিল, কেমনে অমনি জাহির হ'ল, 
রাণী চুপ--ভূপাল। 
১ ৰ রি 
হাঁস কর ভাস্কর আনগে গৌসাই। 
ঝাট যাও মাত লাঁও রাণীকো! ফুস্লাই ! 
০ পু শট 
লয়ে ঝি দেওয়ান জী গুক মাইর ঠাই। 
তার! মাই দিলেন ঠাই রাণীর কাছে যাই। 
গা বাঁ ্ 
সন ১১৯৬1 ১৭ই জ্যৈষ্ঠ। শ্রীভাস্কর--বাগীশ! 
উক্ত কবিতার অর্থ এই £-_ 
পূর্ব্বদেশে কৃধ্যতুল্য উদয়নারায়ণ দাস, তাহার পুত সীতারাম রাজার 

রাঁজা। সীতারামের রাণী কমল! এত রূপবতী যে, যেমন শশী দেখিলে 
কমল সকল মুদ্দিত হয়, সেইরূপ কম্লার রূপেও অপর রাণীগণ মুদিত- 
প্রায় হন। বাণী কমল কিছু জমি দিতে সম্মত হইলেন। দেওয়ানজীও 
তাহাতে সম্মত হইলেন। যুবরাজ শ্ঠামরায়ও তাহাতে সন্মতি প্রকাশ 
করিলেন। মুন্দী বলরাম দাসও সনন্দ লিখিতে আস্ত করিলেন। 
এমন সময়ে দৈবাৎ প্রকাঁশ হইয়া পড়িল যে, বাজার গুরুবংশীয় শ্রীরাম 
বাচম্পতি ভাস্করের প্রতি রুষ্ট। ইহাতে রাজা বিশেষ কুদ্ধ হইলেন। 
কিয়ুৎকাল পরে রাজার ক্রোধ হাস হইলে তিনি বলিলেন, ভাস্কর তুমি 


৮০ রাজ] সীতারাম রায় ৷ 


হান্ত কর, গৌঁসাইকে যাইয়া লইয়া আইস। রাণীকে বলিয়া জঙ্ষি 
লইও না । তৎপরে দেওয়ানজী তারামণি গুকঠ:ফুবানীব নি+ট একজন 
দাসী পাঠাইয়! তাহার সম্মতি আনাইয়া পরে রাণীর নিকট পুনরায় 
যাওয়া হইল। 

মহাদেব চূড়াম'ণ বাচস্পতির শ্লোকে সীতারাম ও তাহার সহচরগণের 
সহিত নিশানাথ ঠাকুর ও তাহার অন্রচরগণের তুলনার কথা আমরা 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের ছুঙাগ্যক্রমে শ্লোকগুলি পাই নাই। 
অনুসন্ধ।নে জানিয়াছি, মহাদেব সীতারামের পুরোহিতবংশীয় একজন 
অধ্যাপক । ও 

সীতারামের সময়ে ও তীহার পরে মহম্মদপুপের অন্তর্গত বাউইজানী 
ও ধুপড়িয়! গ্রামে নিক্নলিখিত পণ্ডিতগণ প্রাছুভূতি হন। 


১। শ্রীনারায়ণ তর্কালঙ্কার, ৯। শুরনারায়ণ তর্কালঙ্কার, 
২। রামরাম বাতি, ১০। রামকিন্কর“তর্কপঞ্চানন, 
৩। রামনিধি বিদ্যাভূষণ, ১১। রামগোবিন্দ তর্কসিদ্ধান্ত, 
৪| জয়নারায়ণ সিদ্ধান্ত, ১২। রব্দাস বিদ্যাবাগীশ, 
৫। গৌরচন্দ্র বিদ্যাভূ :ণ, ১৩। ছুর্গীচরণ শিরোমণি, 
৬। বলরাম তর্কভূষণ, ১৪। রামসুন্দর স্থৃতিরত্র, 
৭। হরচন্দ্র তর্কালঙ্কার, ১৫। গৌরপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ, 
৮। জক্মীকাস্ত বিদ্যাভৃষণ, ১৬। রামকুমার সিদ্ধান্ত । 
ধুপড়িয়ার পর্ডিতবর্গ। 
১। পাঠকচন্ত্র উট্টাচার্ধ্য, ৮। নিমানন্দ সরদ্বত্ী, 


২। কালিদাস সিদ্ধাস্ত, ৯। বিশ্বনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত, 


রাজ! সীতারাম রাঁয় ৮১ 


ও। রামকেশব তর্কালঙ্কার, ১০ রামনাথ ব'চস্পণ্তি, 

৪। রামকৃষ্ণ পঞ্চানন, ১১। রামকীস্ত ভকবত্ব, 

৫। কালিকা প্রসাদ বিদ্যাভৃষণ। ১২। অনন্রাম সাব্বভৌম, 
৬। রামনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার, ১৩। কাঁশীনাথ তকন্যায়রত্ব । 


৭। রামেশ্বর তর্কপঞ্চানন, 

সীতারামের রাজধানীতে অভিরাম সেন কবীনদ্রশেখর প্রথমে কবিরাজ 
ছিলেন। তাহার চতুষ্প।ঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনি 
কোন সময়ে রাজার অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয় লইয়! ছাত্রগণের 
সহিত বাদান্ুবাদ করায় শীতারাম তাহার প্রতি রই হন। রাজকোপে 
অভিরা'ম বাধ্য হইয়া! মহম্মদপুর নগর পারিত্যাগপুর্র্বক খান্দারপাড় যাইয়! 
বাস করেন। কলিকাতার *বপ্রতিষ্ঠ কবিরাঞ্জ দ্বারকানাথ সেন কবি- 
রত্ব মহাশয় এই *অভিরাম কবিরাজ মহাশয়ের বংশধর। সীতাবামের 
সময়েই তারান।থ কবিভূবণ, পঞ্চানন কবিরত্ু, 1বশ্বস্তর রায়, যুধিষ্টির 
দাসগুপ্ব, মধুহ্দন কর প্রভৃতি কবিরাজগণ মহম্মরপুরে অবস্থিতি 
করিতেন। মধুস্থদন করের বংশধরগণ এক্চণে সারুলয়৷ গ্রামে বাস 
করেন।** 

মৌলবী সামস্ুদ্দীন, নুরমালি, সাজাহান্আলী, কেতাবী ও এনাতুল্লা 
মহম্মদপুর রাজধানীতেই অর্বান্থতি করিতেন। ইহাদের তিন জনের 
মোক্তাব (চতুষ্পাঠী ) ছিল। অপর ছুই জন কখন ভূষণীর 'ও কখন 
মহম্মদপুরে সীতাঁনাথের সভায় মোক্তারি করিতেন ।*৮ 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পা 
তে 


রাঁজান্থাপন সম্বপ্ধীয় কিম্বদস্তী ও রাজ্য- 
স্থপনের পদ্ধতি 


সীতারামের রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে বহু কিন্বদত্তী প্রচলিত আছে। সে 
সকল কিন্বদস্তী কোন কোনটা অপার, অলীক ও রূপক অলঙ্কারমূলক 
হইলেও তাহা ়ার্ট, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ও সীতারামবিষয়ক প্রস্তাব- 
লেখকগণ তীহাঁদিগের পুপ্তকে সন্নিবেশিত করায় আমর! তাহা! একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে পারি না। আঁমর1 সেই সকল কিন্বদন্তীর সহিত 
সীতারামের প্রক্কৃত জীবনচরিতের কি সম্বন্ধ আছে, তাহ! দেখাইবার চেষ্টা 
পাইব। কিন্দন্ত$গুলি এই £-- ৃ 

১। নিম্নব্ঙ্গদেশে সীতারাম বলিয়। একজন ডাকাইত ছিলেন। 
তিনি ডাকাইঠি করিয়া বহু মর্থসংগ্রহ করেন 'ও জমিদার হইতে যত্বান্‌ 
হয়েন। ফৌজদার নবাবের আম্মীয় আবু তরাঁপকে সীতারামের লোকে 
নিহত করায় সীতারাম ধৃত ও বন্দীকৃত হন! এবং নবাবের আদেশে 
তীহার প্রাণদণ্ড হয়। 

২। সীতারামের হরিহর নগরে তালুক ও শ্তামনগরে একটা জোত 
ছিল। এক।দন তিনি অশ্বারোহণে গমনকালে নারায়গপুর গ্রামে তাহার 
অশ্বক্ষুরে একটা ত্রিশূল বিদ্ধ হয়। যেস্থলে ত্রিশূল বিদ্ধ হয়, সেইস্থান 
খনন করিয়! লীতারাম এক লক্ষমীনারায়ণ থিগ্রহ লাভ করেন। সীতারাম 
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সেই দেবতার দাস, দৈব ইচ্ছা! ষে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, এই কথা 
প্রকাশ করায় দলে দলে লোক '্টাহার মধীনে আসিতে থাকে এবং তিনি 
ফকিরের আদেশে নারায়ণপুরের নাম মহম্মপুর রাখিয়া রাজ। 
হইয়! উঠেন। 

৩। বঙ্গদেশে বারজন ভূয়া উপাধিধারীঃজমিদার ছিলেন। তাহার! 
দিলীর রাপ্জস্ব বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময় সীতারাম দিল্লী হইতে 
তাহাধিগকে দমন করিতে আসেন এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! 
নিজে রাজ। হন ও দিল্লীর প্রাপ্য কর বন্ধ করেন। 

৪। জীতারাম দিলীতে চোপদার ছিপেন। বঙ্গদেশের রাজস্ব 
নিরাপদে আদায় হইত না। .সায়েস্ত,খ। ও আজিমওসান প্রতি নবাব- 
গণ রাজস্ব আদায়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না। মুর্শিদ্দকুলী খ! বাঙ্গালা, 
বিহার উড়িষ্যাএ নবাবের অধীনে দেওয়ান ও সীতারাম সাঁজোয়াল 
হইয়। আসেন । *জীতারাম নিয়বঙ্গ অঞ্চলে কর আদার্ে দক্ষতা দেখাইলে 
নলদী পরগণ। জাক্দীর পান ও পরে নিজেও সম্রাটের প্রাপ্য কর 
বন্ধ করেন। 

€। সীতারামের পাতা সাঁতৈরের রাজা শক্রজিৎকে ধরিতে আসেন। 
তাঁহাকে বন্দী করিয়৷ দিল্লীতে লইয়। যান। সেখানে লীতারামের পিতা 
উদয়নারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সীতারাম পিতার সহিত দি্লীতে 
ছিলেন। তাহাকে নান বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। একদিন রাত্রিতে 
সীতারাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি রাশি রাশি দর্ধমৃত্তিক ভক্ষণ করিতেছেন। 
পোড়া মাটী স্বপ্নে দেখার ফল রাজপ্রসাদ ও রাজ্যনাভ। অনন্তর সীতা 

' ন্লাম বঙ্গদেশে আবাদী সনন্দ পাইয়। আইসেন। 
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৬। সীশাব।ন গাঁকমন্ত্র জানতেন। জাকমন্তের কার্য এই 
তাহার প্রভাবে কৃণর্ডে প্রোথি ধনের অন্সদ্ধন পাওয়া বয় । সীতা 
রাম মন্ত্রন্লে ভুগর্ভেঃ গুপ্তধন গাহয়া রাজা হয়েন। 

"| সীতারান ভাগাবান্‌ পুক্ধ। যেখ,নে বে গুপ্ুবন থাকিত, 
তাহার! ডাকিয়া সাভারামকে উঠাইয়া লইতে বশ্তিত। সীারাম সেই 
সকল ধন পাইয়। বাজ। হয়েন। 

৮। এক ফকির সাতারমকে স্নেহ করিতেন। তিনি সীতারামের 
হাত ও কপাল দেখিরা বলিয়াছিলেন যে, ঠিনি রাজা হইবেন । সীতারাম 
ফকিরের কথায় বিশ্বাস কারিয়৷ রাজ্যস্থাপনের চেই! করেন এবং তাহার 
চেষ্টা ফলবতী হয়। 

১৯। সীতারম মুর্শিদাবাদ হইতে গঞ্গান্নীন কনিয়। নৌকাপথে বাড়ী 
আসিতেছিলেন। পাধমধ্যে এক পশ্ডিত রচ্গণের সহিত গঙ্গাবঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎখয়। তিনি সীহারামের করকোী গণন! করিয়া বলেন, 
সীতারাম রাঁজ। হইবে । সীতারাম সেই ব্রাহ্মণের মন্ত্র শষ্য হয়েন 
এবং দেই ব্র হণ পদত্ত মন্ত্রণলে তিনি রাজ্যলাভ করেন । 

১০। সীতারাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি এক রক্তনয়ী পু্ষরিণীতে 
সম্তরণ করিতে করিতে উঞ্ণরক্ত পান করিতেছেন। রক্তপান স্বপ্রে 
দেখার ফল প্রচুর অর্থলাঁভ। এই স্বপ্রবশনের চ্ছুদ্িন পরে তিনি 
যুদ্ধবিদা শিক্ষার জন্য দিল্লীতে গগন করেন। দিত্রী হইতে প্রত্যাবর্তন- 
কালে তিনি ভাগ্ীরধী মধ্যে এক লৌহ বাক্সপূর্ণ সবর্ণমুদ্া প্রপু হয়েন। সেই 
অর্থদ্ধর| তিশি সৈন্যপামন্ত রাখেন এবং রাজা হয়ন। 

১১। সীতারামেন্ন কোন আত্মীয়ের বাটাতে গ্লাত্রিবোগে ভাকাহিত 
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আসিয়া পৈশাচিক অত্যাচার করে। সীতারাম তদর্শনে যুদ্ধবদা শিক্ষা 
করিয়া দহ্থ্যদমনে 'অভিলাষী হয়েন। তিনি ঢাকায় ঘাইঞ্জ। নবাব-ভবনে 
যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন ও বঙ্গেশ্বরের অনুমতানুসারে তৎকালের বঙ্গদেশের 
দ্রনুযুদল দমন করিয়া পরে স্বয়ং রাজা হন । 

১২। সীতারাম একাদন কোন আত্মীয়ের বাটাতে উপস্থিত ছিলেন । 
এমন সময়ে মেই আত্মীয়ের গ্রামে মগ, পর্ভ,গীজ ও অ সাণা দস্তা প্রবেশ 
করে। তাহার! তত্রত্য যুবতীগণের ধন্মনষ্ট কবে) ধনরক্ অপহবণ কবে, 
গ্রাম অগ্রিসাৎ করে ও অনেকগুলি যুবক যুবতী বাঁলকবাণলকা ধরিয়। 
লইয়া গ্রামাস্তরে চলিয়! যায়। সীতারাম এক কুপে পণাইয়া গিয়া 
আত্মরক্ষা করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, বঙ্গদেশের এই অ ক্রমণকারী- 
গণকে যে উপায়েই হউক দমন করিবেন ২৯ 

১৩। সীতারুমেৰ এক মাতুল রাঢদ্শে হইতে ভূষণ! ভঞ্চনে তাহার 
মাতাকে দেখিতে আদিতেছিলেন। তাঙার স৯ পড় বুসুল্য বস্থ 
ও কেশ পাথেয় জন্য কিছু অর্থছিল। ব্তমান ন্দার। “দার পুন্ব/ংশে 
দস্তাগণ ভাহাকে ন্ধিন করে | সীভারাম মাভাব ৬০। হদ্দবিদা। শিক্ষা 
করেন এবং তীাগার মাত! মৃহ্বাশযায় পাত'পান ৪ পগ্পীনাগারণ দ্বারা 
গ্রতিজ্ঞা করাইয়া! লয়েন যে, তাহারা আশীবন পন্থা" শে বগাসধ্য যত 
করিবেন। দস্ুদলন করিয়াই সীতারাম রাশ $ন। 

প্রথম কিন্বদস্তী ষয়ার্ট সাহেব পার:সক্চ এগ 5০" আবাদি করিয়া 
ছেন। নবাবের আম্মা জাবুনর।প সীহাঃামকভকি দিতি ভ ওয়ায 
নবাব সীতারামকে দন্থা-তঙ্কর যাহা ইচ্ডা বাল দিছে পত্রপ্রেরণ 
'করিতে পারেন। দিতার পারসিক গ্রস্থলেখক সংঙারমের গুণশ্রাম 
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অপরিজ্ঞাত থাকায় নবাবের পত্র দৃষ্টেই সীতারাম কাহিনী বর্ণন করিয়া- 
ছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় কিন্বদস্তী ওয়েষ্টল্যাও সাহেব শুনিয়! লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি আরও এক পত্রে লিখিয়াছেনত* যে, এই সকল 
কিম্বদন্তীরই আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । 

দিতীয় হইতে অপর সকল কিন্বদন্তীরই মূলে কিছু সত্য আছে। 
সময়ের দূরতায় ও লোকপরস্পরায় মুখে মুখে এই সকল কথ প্রচারিত 
হওয়ায় ঘটন। কল্পনায় মিশিত হইয়] পড়িয়াছে। সীতারামের পিতা 
ভূষণ অঞ্চলের সঁজোয়াল ছিলেন। সীতারাম দিলী হহতে আবাদী 
সনন্দ পাইয়াছিলেন। বঙ্গের বারজন ডাকাইতকে সীতারাম দমন 
করিয়াছিলেন । 

বার্ভৃয়ার মধ্যে কাহারও কাহারও জমিদারী সীভারাম জয় করিয়া 
জইয়াছিলেন ॥ সীতারাম অনেক দীঘী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। 
তিনি ছুই এ স্থানে তৃগর্ভে গুপ্তধন পাইলেও পাইতে পারেন। 
তাহার মাতামহ গৃহে ডাঁকাইত পড়িয়াছিল। সীতারাম রাজ। হইবার 
পূর্বে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। কৃষ্ণবল্লত গোম্বামী সীতারামের মন্ত্রধাত? 
নূতন গুরু হইয়াছিলেন। মহম্মদ আলি ফকির সীতারামের নিতান্ত 
শুঁভাকাজ্ষী ছিলেন। পরম যত্রসহকারে সীতারাম মহম্মদ্পুরে ইষ্টকালয় 
নিশ্মাণপৃর্বক লক্্মীনারায়ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এই সকল সত্য 
ঘটন! কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া উন্নিখিত কিন্বদস্তী সকল এতদ্দেশে 
প্রচারিত হইয়াছে। 

সীতারাম দিল্লী হইতে আবাদী সনন্দ আনিয়া স্বীয় বেলদার 
সৈম্তসংখ্য। ঘাবিংশ সহজ পধ্যস্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহারা সময়ে 
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সমগ্নে পুক্ধরিনী খনন গ্রৃতি কার্ধ্যও করিত । যুদ্ধ বাধিলে ইহারা পদা' 
তিক সৈম্তের কার্যে নিযুক্ত থাকিত। ইহাঁবা ঢাল, সড়কি, অসি 
ধনুর্বাণ ও গুলাল বাঁশ লইয়া! যুদ্ধ করিতে পাঁরিত। পূর্বে যে দ্বাদশ জন 
দন্থ্য] নিবারণের কথ| লিখিত হইয়াছে, সেই কাধোও এই সকল সৈনম্তগণ 
বিশেব সহায়তা করিয়াছিল। সীতারাম প্রথম প্রথম বেতনভোগী 
বেলদার সৈম্ত রাখিতেন। বযৎকালে সীতারামের শাসনাদীনে বিস্তীর্ণ 
জমিদারী আসিল, তখন তিনি আর বেতনভোগী বেলদাব রাখিতেন না! 
অধিকা-শ বেলদার নম:শূদ্র জাতীয় ছিল। এই সকল নমঃশূদ্রগণ সকলে 
সীতারামের জমিপারী মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত। সীতারাম 
তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যোপধোগী লাঙ্গল ও গরু ক্রয় করিয়া দিয়! চাক- 
রাঁণ ভূমি দান করেন। পূর্বের যে বেলদারকে ভ্রাতবিহীন অর্থাৎ একাকী 
দেখা গেল, সে কর দিয়া ভূমি লইয়৷ কেবল কৃষিকার্য্যই করিতে লাগিল। 
যেসকল বেলদারের একাধিক ভ্রাতা ছিল, তাহারা বের্বদারী ও কৃষকের 
কাধ্য করিতে লাগল। কোনও বেলদারকে উপধূণপরি তিনমাসের 
অধিক বেলদারী করিতে হইত না। যে সকল বেলদারের! ছুই ভ্রাতা 
ছিল, তাহাদিগকে বৎসরে তিনমাস; যাহারা তিন ভ্রাতা! তাহাদিগকে 
বৎসরে সাড়ে চারি মাস এবং যাহারা চারি ভ্রাতা, তাহাধিগকে বৎসরে 
ছয্ব মাস বেলদারী করিতে হইত অর্থাৎ প্রত্যেক ভ্রাতার বৎসরে ১1০ 
দেড়মাস কাঁধ্য করিতে হইত। প্রত্যেক বেলদার তাহার তিন 
মাসের কাধ্যের জন্য ২৪ চব্বিশ ইঞ্চি হাতের ৮১ একাঁশী হাতে 
যে বিঘা হয়, তাহার ৬/ বিঘা! জমি নিক্ষর পাইত। এতদ্ব্যতীত 
তাহারা সীতারামের ব্যয়ে খে.রাকী পাইত। তিন মাস অন্বর বাটা 
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যাইবার সমর প্রন্তোক বেলদারকে একখানা করিনা নৃতন বস্তু ও শীতকালে 
ভাহঙাদের প্রতে)ক্কে ছুইখাান কারয়া কবল দিবার ব্যবস্থা ছিল। 
অমাবস্য| ও পূর্ণিমার দিনে বর্তমান সময়ের রবিবারের ছুটার স্তায় 
বেলদারগণ ছুটী পাইত। প্রত্যেক পর্ধের দিনে তাহাদিগকে এক বেলার 
অধিক কাধ্য করিতে হইত ন11” 

সীতারাম তাহার জ!মদারীর জল্ণুন্ট স্বাঁদসগূহে দীঘী পুক্ষরিণী খনন 
করাইতেন। নূতন রাস্তা, ঘট প্রস্তুত করাইতেন। যে সকল স্থানে 
গোলা, গঞ্জ, বাঙছগার বা বন্দর না থ;কিত, তিনি তথান্স গোলা, গঞ্জ ও 
বাজার .বসাইতেন।) কোন স্থানে দেধালয় না থাকিলে অধিবাসীগণ 
বৈষ্ণব হইলে, রাধাকৃঞ্চের কোন মত্তি, শক্ত হইলে শ্তিমূর্তি ও মুসলমান 
মান হুইনে দরগা বা মসাজদ স্থাপন ক,খতেন। ব্যান্ব, বরাহ প্রস্থৃতি 
হিং জন্তপুর্ণ বন থা।কলে, তাহাদিগকে বধ করিয়া, বন পরিষ্কার করিয়া 
দিতেন। পর্নত্ঠীজ, মঘ বা আসাণীগণের অ ক্রদণের ভয় থাকিলে তাহ! 
নিবারণের জবন্দোবস্ত করিতেন । এইরূপে সীতারাম প্রজার সকল অভাব 
দুর করিতেন । বুঁষি শিল্প ও বাণিজ্যের স্থ'ধধা করিয়া দিতেন। কোন 
গ্রামে নাপিত, ধোপা, কম্মকার, কুস্তকার, স্বর্ণকার প্রন্থতির অতাৰ 
থাকিলে, তাহা! ভিন্ন গ্রান হইতে আনাইয়া৷ বসবাস করাইতেন। 

সতারাম আবওয়াব ব৷ উন্চহারে কর আদাম্জের চেষ্টা করিতেন না । 
প্রজা অবস্থা বুঝিয়া প্রজাগণকে বিপদীপদে কর হইতে নিষ্কৃতি দিতেন। 
তিনি তাহাদিগের পুত্রকন্তার বিবাহ, অশ্নাশন, উপনর়ন ও ত্তিমাতৃ- 
শ্রাদ্ধে প্রয়োজন মত সাহায্য করিতেন । প্রজ।গণের ইচ্ছানুসারে তিনি 
কর নগদ টাকায় ব! শম্ত দ্বারা আদায় কঠিতেন। দ্রভিক্ষা দূর 
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গাশস্কায় বহু স্থানে তাহার সর্বপ্রকার শস্য সঞ্চিত থাঁকিত। তিনি স্বয়ং 
তাহার জমিদারীর সর্বত্র পধ্যটন পূর্ববক প্ররুতিপুঞ্জের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করিয়। বেড়াইতেন। নানাগুণে তীহার প্রজাগণ শাহাকে ভালবাসিত, 
শন্ধা করিত এবং অন্য জমিদারের জমিদারীর মধ্যে কুটুম্বাদির গৃহে 
গমন করিলে তাহার অশেষ প্রশংসা করিত। তিনি তাহার প্রজাগণের 
মধ্যে গুণী, জ্ঞানী এনং শিল্পী প্রহথতি দেখিলে তীহািগকে বথেষ্ট পুরস্কার 
দিয়া উৎসাহিত করিতেন । 

সীতার'মের প্রকতিপুঞ্গের হৃখ, শাপ্তি ও সমুদ্ধি দেখিয়। অন্ত জমিদার- 
গণেব প্রজাপুঞ্ণ সীতারামের গ্রঞ্গা হইতে ইচ্ছা করিত। তাহাদিগের 
জ'মদার অত্যাচারী অথব! উৎপীডনকারী হইলে তাহারা আসিয়া সীতারাম 
মেনাহাতী ও কম্মগরীগণের নিকট তাহাদের ছুঃখ জানাইত। কোন 
কোন জমিদারের গ্াজীগণ অত্যধিক উৎপীড়িত হইলে দীতারামের 
কর্মচারীগণের সহিত বড়যন্ত্র করিবার প্রয়াস পাইর্ী। স্থুলকথা, 
সীতারামের জমদারীর চতুদ্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার, অন্থাক্- 
পূর্বক রাজস্ব আদায় এবং অন্তের আক্রমণ প্রস্থতির অনল ধুধু করিয়া 
জ্বলিতেছিল। সেই সকল প্রদ্গাপুত্ত সীতারামকে শাস্তির ন্নিগ্ধ সলিলের 
উপতিস্থানম্বরূপ পর্বতরাজ হিমালয় বোধে তাহার শরণ।পন্ন হইতে 
অভিলাধী হইত। বুদ্ধিমান গ্রজামাত্রই সগরবংশীয় ভগীরথের স্তায়ি 
শান্তির গগ্ার ধার। লইবার জন্য উদ্গ্রীৰ হইয়া সীতাঁরামের 
তপস্যা করিত। কাল সহকারে তাঁহাদের তপস্যার ফল ফলিল। 
সীতারামের স্ুনিয়ম ও স্ুপালন গুণে তাহার জমিদারী-বৃদ্ধির স্বন্দর 
পন্থা নহজেই আবিস্কৃত হইয়৷ পড়িল। বলে অঞ্জিত অপেক্ষা! গুণে 
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অর্জিত রাঙ্দ্ের তিত্তি দৃঢ় হয়। ভয়ের বন্ধন অপেক্ষা ভক্তির বন্ধন ব্$ 
কঠিন। অশেষ গুণে সীতারাম চতুদ্দিক হইতে ভক্তির আন্তরিক 
পুষ্পাঞ্নলি লাভ করিতে লাগিলেন। 


সুতার লিও তর 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


হিপ তিনের 


সীতার।মের রাজ্যবিস্তার, পরিমাণ, রাঁজন্ব ইত্যাদি 


যংকালে মীতারাম অকাতরে নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়! দীর্ঘকাণে 
নিয়বঙ্গের পাঁপন্বরূপ দ্বাদশদন্ত্রর পৈশাচিক অত্যাচার নিবারণ করিয়। 
নবাব সকাশে ও. দেশে অতুলনীয় যশোল[ভ করিলেন ;--ত্াহার নিজের 
অমিদারীর সর্বত্র তীহার প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব ও অন্ৃবিধা দূর করিয়া 
ভাছাদিগের স্ুখসমৃদ্ধি ও শিক্ষার হৃব্যবস্থা করিলেন,_-ভাহার প্রজাপুঞ্জ 
নিয়মে ও শাসনে থাকিয়া বংশে, যশে ও ধনৈশ্বধ্যে বর্িত হইতে 
লাগিল। তীহার জমিদারীর মধ্যে শান্তির সুরভি, ফূীবমল মলয়ানিল 
প্রণাহিত হওয়ায় প্ররুতিপুপ্রের প্র্রফুপ্লতাঁর চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে 
লাগিল। তখন পার্ববত্তী জমিদারগণের উতপীড়নে শত্রর আক্রমণে 
উত্কন্তিত হৃতসর্ধস্ব বিবাদকালিমা-কলঙ্কিত নিরাশাহ্দয় সংক্ষুন্ধ 
শ্রহীন প্রজাগণ সীতারামের প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিত লাগিল। তাঁহাদিগের প্রতিবেশীর দিন দিন উন্নতিরীল অবস্থা 
ও তাহাদিগের দুরবস্থা তুলন! করিয়া তাহাদিগের বিষাদ গাঢ় হইতে 
গতর হইতে লাগিল। তাহাদিগের নৈশ সভায় সীতারামের 
গুণগ্রাম পর্যালোচিত হইতে লাগিল। নদীতীরে বা পু্ধরিণীর 
ধান ঘাটে, ঢেকিশীলায়। বিবাহভবনে, অপরাহিক শিল্পানুষ্ঠানের 
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অধিবেশনগৃহে, নারীসভায় সীতারামের প্রজাপুঞ্জের সখসমৃদ্ধি বণিত 
হইতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্রে কষকদল উচ্চরবে সীশ্তারামের কীত্তিসঙ্গীত 
উনুক্ত বাুতে বিমিশ্রিত করিতে লাগিল। পল্লীস্থ বালকদল করতালি 
দিয়! সীতারামের কীত্তিগাথ। গাইতে লাগিল। বৈরাগিগণ বৈষ্ণবী সঙ্গে 
সীতারাম সম্বন্ধে নৃতন নৃতন সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া ও তাহ! গাইয়। অধিক 
ভিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। 

ফকিরদল সীতারামের প্রশংসাস্থচক নূতন নৃতন ছড়া প্রস্তত করিয়| 
উপার্জনের পথ পরিষ্কত করিতে লাগিল। প্রজাগণ দলে দলে সীতা- 
রামকে ভূম্বামিবূপে পাইবার জন্ত কল্পনা করিতে লাগিল। কোথায় বা 
কল্পন। সহ্পায়ে উঠিতে লাগিল এবং কোথাও কন্পন1 ষড়যন্ত্রে অবতরণ 
করিতে লাগিল। চতুর্দিক্‌ হইতে সীতারামকে জমিদাররূপে গ্রহণ করি- 
বার আহ্বানের স্ুনংবাদ আসিতে লাগিল। ক্রমে ভ্রমে দলে দলে গ্রজা- 
গণও সীতারামের করুণ কটাক্ষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । পরিশেষে 
তাহার! জিদ করিয়! সীতারামকে ভূম্বামিত্বে বরণ করিল এব! সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণন করিয়া সীতারামের করণ হৃদয় দ্রদীতৃ 
করিয়া ফেলিল। 

সর্বপ্রথমেই ভূষণার মুকুন্দ রায়ের ছয় পুত্রের বংশধরগণের জমিদারীর 
প্রতি সীতারামকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। মুকুন্দরামের ছয় পুজের 
বংশধরগণের মধ্যে সর্বদাই বিবাদ হইত। প্রজাগণ এক শরীকের বাধ্য 
হইলে অপর শরীক তাহাদিগকে নিধ্যাতন করিত'। শরীকদিগের মধ্যেও 
ছুর্বল প্রবল উভয়ই ছিল। সে সময়ে আইন আদালতের আশ্রয় লওয়া 
হইত না। নবাব ও ফৌজদারের সহায়তা প্রবলপক্ষই পাইতেন। 
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সুকুন্দ রাগের উত্তর-পুকবের ছূর্মাল পক্ষ শরীকগণ সীভারামের -হায়তা 
প্রার্থনা করিলেন। সীতারাম ছুর্ধলপক্ষের সহায়তা করিলে প্রবল 
পক্ষের সহিত তুমুল বিবাদ বাপিল: প্রনল পক্ষের লোকেরা কেহ পলা- 
য়ন করিয়া স্থানান্তরে চলিয়। গেলেন, কেহ বা সীতারামের অদীনতা 
শ্বীক্কার করিয়া মহম্মদপুরে থাকিয়া গেলেন । কেহ বা ভুষণার কৌজ- 
দারের নিকটে যাইয়া পদাতিক ঢালী সৈন্যের পদ ও সেনাপতি গ্রহণ 
করিলেন। ইহা"দর বিট হইতে সীতারাম পোকৃতানি, বোকণপুরঃ 
রূপাঁপাত এবং বশুলপুর পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উক্ত বংশীয় 
পরমানন্দ নামক .এক ব্যক্কর নিকট হইতে মকিমপুর পরগণা লাভ 
করেন। পরমানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে যশোহর জেলার অন্তঃপাঁতী 
নড়াল মহকুমার অধীন ইভন! গ্রামে বাস করিতেছেন। দৌলত ৭ 

পাঠানের নশিব ও,নদরৎ নামে ছুই পুন্ত ছিল। তিশি মৃত্যুকালে তাহার 
জনিদারীর অদ্ধেক নশিবকে নসীবসাঠি পরগণা নামে মঙঈগ দিয় ও অপরাধ 
নসরৎকে নসরৎসাহী পরগণ। নাম দিরা প্রদান করেন। এই ছুই পরগণ! 
পরে নশিব ও নসরতের উত্তরাথকাপীর মধ্যে নশিব সাথী ও বেলগাছি 
এবং নসর সাহী ও মহ্মসাহী পরগণায় বিভক্ত হয়। দৌলতের উত্ত- 
রাধকারিগণের মধোও বহু শরীক হইয়া কাহার গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হন। 
গৃহবিবাদস্থত্রে উক্ত চারি পরগণাও সীতারামের হস্তগত হয়। সাহা 
উজয়াল পরগণা সমাদ্দার উপাঁধিধারী এক ব্রাহ্ধ:ণর দখলে ছিল। জনা- 
দ্ধন সমাদ্দারের মৃত্যু হইলে তীয় পত্ীর সহিত জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভগবানের 
বিবাদ বাধে। এই বিবাদস্ত্রে বিধবার আহ্বানে সাহা উজয়াপ পরগণা 
ধীভারামের শাসনাধীনে আইমে। জনার্দনের অধীনস্থ মিঠাপুকুর ও 


৯৪ রাভ1 সীতা2হ1ম রায় 


সান-পুকুর নামে হইটী পুষ্করিণী এখন আমট হল গ্রামে রহিয়াছে । তেলি- 
হাটা পরগণ! এক নাবালকের সম্পত্তি ছিল। মগ ও পর্ত,গীজ আক্রমণে 
উৎপীড়িত হইয়া প্রজাগণ সীতারামের সহায়তা গ্রহণ করে এবং তছৃপলক্ষে 
এই পরগণা সীতারামের তত্বাবধানে আইসে। 

খড়ের! পরগণায় ব্যাপ্ৰ ও কুম্তীরের ভয়ে অল্প লোকে বাস করিত। 
এই পঞ্গণ! পূর্বে যশোহরের শ্বাীন রাজা 'প্রতাঁপ-আদিত্যের ছিল। 
তাহার নিকট হইতে ত্ীহার কনম্মচারী মন্ত্ান্ত বৈদ্যব*শীয় রায়চৌধুরী 
উপাধিধারী জানকীবল্ল5 নামক এক ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। তীচ্গাদের সময়ে 
এই পরগণাপ 'অবস্থা অতি শোচনীয় হইলে সীতারাম ইহার উন্নতি করেন 
ও বৈদ্যণংশীয় রায়চৌধুবিগণ ও নলদাঁর কাঁয়স্থজাতীয় জমিদারগণ সীতা- 
রামের অদীনে এই পরগণার মালেক থাকেন। সে সময় গুহনিশ্মানের 
বাশ ৪ খড় এস্থানে জন্মিত লা। সীতাগাম এস্থানে প্রজা পত্তন করিয়! 
করিয়া মহম্মদপুঞ্জ হইতে বাশ ও খড় ধোগাইয়া ছি্লেন। যাহারা খড় 
লইয়া গিরাছিল, গাহার্দিগকে লোকে খডোরা বলিত। তদবধি তাহার! 
সীতারামকে ঝ!লয়া পরগণার নাম খড়োর! রাখে। বর্তমান সময়ে 
স্থানীয় লোকে এই পরগণাকে খড়োড়ি ৮1 বলে। খড়োরা পরগণ! সীতা- 
রামের নিজের পশুন। এই সময়ে এই পরগণার পৃর্বনাম সুলতানপুর 
ছিল, পরিবন্তিত হ.য়া খড়ের! হয়। খড়েরার অনেক দক্ষিণে চিরুলিয় 
পরগণায় দেবকীনন্দন বসত নামক একজন জমিদার ছিলেন । প্রজাপীড়ন 
দোষে সীভারাম তাহাকে রাজ্যছ্যুত করেন। দেবকীনন্ন স্বীয় 
জামদারী পুনরায় খন্দোবস্ত করিরা লইবার জন্য মহম্মদপুরে 
আদিলেন। তিনি মহন্মদপুরের নিকটবর্ত] ধুলঝুড়ি গ্রামে থাকিয় 
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বান। বর্তমান সময়ে তাহার উত্তর পুরুষগণ ধুলঝুড়িতে বাস করিতেছেন । 
এই বংশে ইন্দুভূষণ, তারাপ্রসন্ন, হরলাল ও হরিচরণ বস্ত্র প্রভৃতি 
ব্যক্তি অদ্যাপি জীবিত আছেন ॥ নলডাঙ্গার রাজবংশের মহম্মদসাহী 
পরগণার কিয়দংশ সীতারাম হস্তগত করিলে পর, এই রাজবংশের 
সহিত সীতারামের সন্ভাব হয়। মহম্মদপুর পর্গণার মধ্যে একাধিক 
মীতারামপুর গ্রাম আছে। অনেকে বলেন নন্দাইলের শটীপতির 
স্বাধীনতা-অবলম্বন সীতারামের পরামর্শ-ক্রমেই হইয়াছিল সমুদ্র- 
তীরবন্তী রামপাল নামক স্থান সীতারাম জয় করিতে গেলে যশোহরের 
চাচড়ার রাজ ভবেশ রাগের বংশীয় মনোহর রায় সীতারামের 
রাজধানী মহম্মদপুব ঘ্াক্রমণ করিতে আসেন। এই মনোহর রায়ের 
সহিত কৃষ্চনগরের রাজা রামচন্দ্রের বিবাদ হয়। রামচন্দ্র ইংবাজ 
বণিকের সহায়তা গ্রহণ করেন। সীতারামের অন্ুপগ্িত্তির সুযোগ 
্মবলম্বনে মনোহর মহম্মদপুরনগর আক্রমণার্থ বুনাঁগগীতি পর্যন্ত আসিয়া 
ছাউনি করিলেন। সীতারামের দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার বহু দৈন্য ও 
কালে খা, ঝুম্ঝুম্‌ খা নামক ছুটী বড় কামান ও ৩০্টী পুরাতন কামান 
লইয়! কুল্লে পর্য্যন্ত গমন করেন। তিনি কটকী নদী হইতে চিত্রা নদী 
পর্যন্ত এক বৃহৎ খাল কাটাইয়া উভয় সৈন্তের মধ্যে এক বৃহ পয্ঃপ্রণালী 
ব্যবধান করেন। মনোহর বোগাড়বন্ধ দেখিয়। স্বার রাজধানাতে প্রশ্যা- 
বর্তন করেন। সাতারাম দেওয়ান যছুনাথের নামানুসারে এই খালের 
নাম যছুথালী রাখেন। যদ্ুখাণীর খাল ও বুনার্গাতির কেলার মাঠ 
অন্যাপি বিদ্যমান আছে। এই আক্রমণে মিজ্জানগরেও ফৌজদ।র নূর 
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উল্লা মনোহরের সাহাব্য করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সীভারম 
২২টী এবং কাহারও মতে ৪৪টী পরগণাঁর রাজ! ছিলেন । 

তাহার বিজিত পরগণার যে যে জমীদার তাহার অধীনতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি স্ব স্ব জমিদ(ীতে করদ রাজার স্বরূপ 
পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাস্কর বাগীশের কবিতার “গুণেক্্ রাজেন্ত্র 
তথি” শ্লোকাংশ হইতে তাহ! প্রতিপন্ন ইয়। আমরা সীশারামের 
অধিকারভুক্ত ৪৪ পরগণার নাম পাই নাই, কিন্ত ঠাার অধিকারতুক্ত 
বহেমের অধিক পরগণার নাঁম পাইয়াছি। সীতারামের অধিকারভুক্ত 
পরগণাগুলির নাম এই £-- 


পরগণার নাম যে গেলা বা! মহকুমার মধো 
১ নল্দী *** ২০১ যশোহর, নড়াল ও মাগুরা 
২ সাতৈর রঃ ...  যশোহর ও ফরিদপুর 
৩ মকিমপুর স রঃ এ 
৪ তেলিহাটা 2 ১১ ফরিদপুর 
৫ রগুলপুর রি দ্র যশোহর ও নড়াল 
৬ ইন্ুপপুর রর »৯ খুলনা ও যশোহর 
৭ সাহ! উজিয়াল ... নদিয়া, কুষ্টিয়া, যশোহর,মাগুরা ও ঝিনাইদহ 
৮ এম্দাদ্‌পুর *** *** যশোহর ও বনগ্রাম 
৯ নসরৎসাহী *.** »** যশোহর, ফরিদপুর ও নদীয়। 
১* নশিবসাহী  .*, »** ফরিদপুর ও নদীয়! 
১১ মহিমসাহী ০, »*. যশোহর ও ফরিদপুর 


১২ বেলগাছি ... ১. ফরিদপুর, নদীয়া, কুষটিয়। 
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পারগণার নাষ 
১৩ ধুলদি 

১৪ হাউলি 
১৫ হাকিমপুর 


১৬ তপ-বিনোদপুব ... 


১৭ সাহপুর 

১৮ পোকৃতানি 

১৯ রোকনপুর 

২০ খড়ের! 

২১ চিরুলিয়! 

২২ আকুযানি 
২৩ রামপাল ও 

২৪ জয়পুর 

২৫ মক্জাইগীর 

২৬ হিংলি 

২৭ ভড় ফতেজজপুর সি 
২৮ ফতেয়াবাদ 

২৯ রূপাপাত 


যে জেলা বা মহকুমার মধো 
ফরিদপুর 

রী 

এ 

রর 
ফ'রদপুর ও খুলনা 
যশোহর ও ফরিদপুর 
খুলন! 
খুলনা, বরিশাল 
ফরিদপুর 
বরিশাল ও খুলনা 
যশোহুর ও বনগ্রাম 
নদীয়া, কুষ্টিরা 
নদীয় 'ও যশোহর 


যশোহর, মাগুরা, নদীয়া, কুষ্টিয়া 


বরিশাল 
ফরিদপ.র, বরিশাল 


এই সকল পরগণ! ও যে যে পরগণার আমরা নাম পাই নাই, সর্ব- 
সমেত পরিমাণে ৭*০* বর্গমাইল হইবে। বর্তমান সময়ের ৩) চটী 


বলার পরিমাণের সমান। 


নাটোরাধিপতি রথুনন্দনের জম্দারীর খন বুটাশ গবর্ণমেণ্ট বর্তৃক 


৯৮ রাজ। সীতারাম রয় 


রাণী ভবানীর আমলে রাজন্ব নির্ধারিত হয়, তখন তাহার জমিদারীর 
গতর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৫২৫৬৯**২ হয় । সীতারামের সমস্ত জমিদারী 
রছুনন্দন পান নাই। অর্ধেক পরিমাণে সীতারামের জমিদারী রঘুনন্দনের 
হম্তগত হইয়াছিল সীতারামের অর্ধেক জমিদারী রঘুনন্দনের মোট 
জমিদারীর মধুৰাবুর অন্থুমানানুযায়ী ১ অংশ হইবে। সুতরাং সীতারামের 
'র্ধীংশ জমিদারীর গভর্ণমেপ্ট বাজন্ব প্রায় ৩৫*৯৯**২ টাকা) এ মতে 
সীতারামের মোট জমীদারীর গতর্ণমেন্ট রাজন্ব ৭***০*০০২ টাঁক1। 
আমর! জামদারের গতর্ণমেণ্ট রাজস্ব মোট জমিদারীর আদায়ী টাকার 
১ অংশ দেখিতে পাই। অতএব সীতারামের মোট আদায় বুটিশ 
গভর্ণষেণ্টের আমলে হইলে এক কোটী একুশ লক্ষ টাক হইত। আমর! 
সীতারামের দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের বংশীয় ৬ দুর্গাচরণ মজুমদারের 
মুখে শুনিয়াছি, সীতারামের রাজস্ব ৭৮ লক্ষ ছিল। ইহাঁরই সঙ্গে 
বনকর ও জলকর য় লক্ষ টাক! আদায় হইত। সীতারামের জমিদারীর 
পরিমাণ যশহৃর জেলায় ১৪** বর্গমাইল, ফরিদপুর জেলায় ১৪০০ বর্গ- 
সাইল, খুলনা জেলায় ১৬০০ বর্গমাইল, বরিশাল জেলায় ৩০* বর্গমাইল, 
নদীয়া জেলায় ১১** বর্গমাইল ও পাবন। জেলায় ২০০ বর্গমাইল। 
সীতারামের জমিদারীর চারি সীমানা সমানভাবে করা যায় না। তাহায় 
জমিদারীর উত্তর সীমা পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ, ৩২ দৃক্ষিণসীমায় 
বঙ্গোপসাগর, পূর্ববসামায় আড়িয়াল খা! নদী ও বরিশাল জেলার কিয়দংশ, 
পশ্চিম সীমার দক্ষিণাংশে যশোহর জেলার সদর এবং উত্তরাংশে মহণ্মদ- 
সাহী পরগণ। বাদে নদীয়া জেলার পুর্বাংশ। 

মনোহর সীতারামের রাহ্্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, এই 


রাজ। সীতারাম রায় ৯৯ 


ক্রোধে সীভারামও মনোহরের রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। 
বর্তমান সময়ে যশোহর জেলার পৃর্বাংশে নীলগঞ্জপাঁড়ার নিকটস্থ ভৈরব- 
নদের পূর্ন্ততীরে সীতারাম সৈম্যসহ উপস্থিত হইলে মনোহর সীতারামের 
সহিত সন্ধি করেন এবং সন্ধিতে স্থিরীরুত হয় যে, উভয়ে উভয়ের বিপদে 
সহায়ত! করিবেন। ৩০ কথিত আছে, সীতারাম নদীয়ার রাজা রামচন্দ্রও 
নাটোরে রাজা রামজীবন এবং প.টীয়া, তাহেরপুর ও দিনাজপ,রের রাজার 
সহিত দূতের ছ্বার৷ পরম্পর পরম্পরের প্রতি সহায়»! করায় অঙ্গীকারপত্র 
আনাইয়াছিলেন। বিক্রমপরের চাদ ও কেদার রায়ের ধ্বংসের পর 
তাহার রাজ্যের নবোখিত ছয় ঘর জমিদার ও চন্ত্রদীপের রাজা রামচন্ত্রের 
উত্তরপুরুষগণ ও শীতারাম গাহাদের বিপদে সহায়তা দান করিবেন, 
এইরূপ পরস্পর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 





মবম পরিচ্ছেদ 


সীতারামের কীন্তি 


সর্ধসংহারিণী শক্তিসম্পন্ন কাপের বিশাল উদরে কত মহাআ্মার 
কত লোক শিক্ষণীয় কীর্তি লোপ পাইতেছে, তাহার সংখা। করা মানব 
শক্তির অতীত । কত নেনিভি, কত বেবিলন। কত কার্থেজ কালের 
বিশাল উদরে লীন হইয়াছে। কত শ্রীপীরান ও কত রোমান সাম্রাজা 
বিধ্বন্ত হইয়াছে । জগতের সপ্তু আশ্চর্য্য কাণের স্তায় কত আশ্চর্ধা 
কাণ্ড কাল উদরসাঁৎ করিয়া ধসিয়। আছেন, তাহ! ক্ষুদ্র মানব কি 
প্রকারে নিরু 1 করিবে? গত সহমত বনরের মধ্যে ক্ষত, বৃহৎ কত 
উদীরচেতা। সায় রাজার লোকহিনকর কীর্তি করাল কাল চূর্ণবিচুর্ণ 
করিয়া ধুপিসাৎ বা ভীবণ অরণ্যে সমাস্ছাদিত করিয়াছেন, তাহাও 
আমরা বলতে পারি না। কিন্বদস্তীরূপ দীপিকার ক্ষীণার্োক অবলম্বন 
করিয়া আমর! উা£চারত কর্ণীর মহাম্মা সীতারামের কীর্তিসমূহ 
এই অধ্যায়ে পধ্যালোচন! ক্রিব। পুণ্যণীল সীতারামের কীর্তি 
ত্রিবিধ--লোকহিতকর কীর্তি, শোঁকশিক্ষাকর কীর্তি ও ধর্ম" 
শিক্ষাকর-কীর্তি। 

আমরা লীতারামের লোঁকহিতকরী কীর্তি আবার কয়েক ভাগে 
ধিভত্ত করিতে পাগ্রি। (ক) বহিশেক্রনিবারণ, (খ) অন্তঃশত্র প্রশমন 


রাঁজা সীতারাম রায় ১৩১ 


£গ সাধারণের মভাবমোচন), ও ঘ) প্রকৃতিপূঞ্ককে একতাহত্রে বন্ধন । 
আমর! পুর্নেই বলিয়া, সীহারামের সময়ে নিম্নবঙ্গে আগামী, 
আবাকানী (মগ) ও পর্জ,শীজগণ পনঃ পনঃ দেশ আক্রমণ করিত। 
পৈশ'চিক মন্যাচারে অখিবাপিগণের হ্ৃংকম্প উপস্থিত করিত। তাহান! 
রমণীকুলের ধর্থে হস্তক্ষেপ করিত, গ্রাম অগ্রিসাৎ করিত, নরহত্যা 
করিত ও গৃহস্গণের সর্বস্ব লুগন করিত। এদেশে আসাদীগণেব 
নৌকাপগে আমিবার প্রধান পথ চন্দনানদী ছিল। এই চন্দনানদীতটে 
আধুনিক পাংশা ষ্টেসনের নিকট নারায়ণপ,রে ও কাঁমারখালির নিকট 
গন্ধখ(লিতে ক্ষজ্িয় 'ও চন্দনার বামতীরে অনেক স্থানে পাঠানসৈন্ট 
রাখিয়। সীতহারাম আসামী আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন। অবুনা 
পাংশ।র পূর্বপারে কাঁপকাপ ,র নামে যে গ্রাম আছে গ্রামে বাপাবাড়ী 
নামক একটী স্তান আছে। বর্তমান সময়ে বাসাবাডীত কয়েক ঘর 
বারেন্দ্রশ্রেনী ব্রাঙ্গংণর বাস মাডে। এই বাসাশাডীতে সাত।রামের 
মেনানায়ক ও সৈনিকগণ 'অবস্থিতি ক্রিয়া আসামীগণের আক্রমণ 
নিবারণ করিতেন । 
এইরূপে “দক্ষিণদিক্‌ হইতে মগ আক্রমণ নিবারণের নিষিন্ত সীহারাম 
হৃদর্য পাঠান ও ক্ষল্রিয়দিগকে রাখিয়। দক্ষিণের দিকে নবগঙ্গা-নদীতীরে 
নহাটা ও সিংহড়ার পত্ভন করিয়াছিলেন । পর্তগীজ অত্যাচার নিবারণ 
জন্য তিনি পুর্বর্দকে মাদারীপ,র মহকুমার উত্তর সীমায় যুদ্ধনিপ,ণ ব- 
খ্যক পঠ'নসৈন্য রাখিয়া! দ্িয়াছিলেন। এইনধপে তাহার রাজ্যে উক্ত 
ঠিন জাতীয় আক্রমণকারী কাহারও আদিবার অধিকার ছিন্ন নং! 
'আমর! এই তিন স্থানের ক্ষত্রিয় 'ও পাঠান সৈনিক স্থাপনের সংবাদ 


১০২ রাজ] সীতাবাম রায় 


পাইয়াছি। তিনি আর কত স্থানে এইরূপ সৈনা রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহ! এক্ষণে নিরূপণ কর! যত্ু সাপেক্ষ । 

অস্তঃশক্র প্রশমন সম্বন্ধে আমর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীতাগাঁম দীর্ঘকাল 
পধ্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়। দেশীয় ডাকাইতগণকে দমন করিয়া- 
ছিলেন। চৌধ্যও তাহার সময়ে নিবারিত হইয়াছিল। তিনি গ্রাম্য 
চৌকিদারগণের অনপ্রাশন, উপনয়ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাধ্যে উপ- 
লক্ষে অতিরিক্ত পাঁগনার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগাক কার্যে অধিকতর 
যনোযোগী করিয়াছিলেন। তিনি তস্করদিগকে প্রথম কঠোর দণ্ড দিয়া 
চৌধ্ধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্ট! করিয়! অক্কৃতকাধ্য হওয়ায় শেষে তিনি 
তাহাদিগের সহিত সর্দর় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি চোর- 
দ্িগকে নগদ টাকা ও নৌকা! দিয়া নৌকাপথে বাণিজ্য করিতে 
পাঠাইতেন। ক্থিত আছে, কালু নামে একটা চোর আর পাঁচটা 
চোরের সহিত একখানি বৃহৎ নৌকাক্স সর্ষপ ক্রয়বিক্রয় করিত। একদা 
কানু কোন চোরের গ্রামের নিকট নৌকায় বসিয়া সরিব! বিক্রয় করিতে- 
[ছিল। তাহাদের সর্ষপ-বিক্রয়ের টাক। তাহার! থলিয়ায় করিয়া সর্ষপের 
মধ্যে রাখিত | কালুর হাতে তহবিল থাকিত। কালু রাত্রে ছুই তিন বার 
তহ'বল দেখিত। একদিন রাত্রে কালু তহবিল দেখিতে গিয়া দেখিল, 
নৌকার উপর জলকর্দমের পদ্বান্ক সকল অস্কিত রহিয়াছে। সে 
সর্ষপের মধ্যে তহবিলের টাকাও পাইল না সে ভাবিল, গ্রাম হইতে 
কোন বুন্কর আসিয়া অর্থঅপহরণ করিয়াছে। সে যে পথে তৃণের 
উপর কম শিশির দেখিল, মেই পথেই গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামের 
মধ্যে যে গৃহে আলোক দেখিল, সেই গৃহের পশ্চাতে দীড়।ইল, 
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গৃহস্থ সুপ্ত হইলে সে গৃহে প্রবেশ কগিয়া গহমপো অন্থসন্ধীনে আদ্র বসন 
পাইল। সে তখন ক্ষিপগতিতে গৃহ হইতে বহর্গত হইয়া জলাশয়ের 
অন্রসন্ধান করিতে লাখিল। জলাশর পাইন! তাহার চতুদ্দিক ভ্রমণ 
করত যে পিকে জল চিহ্ু দ্রেখিল ও যে দিকে ভেক লম্ফ দিন না, সেই 
দিক দিয়া জলে অবতরণ করিল। জল অনুসন্ধান করিয়া কদিন মাধ্যে 
স্বীয় অর্থ পাইয়া কালু প্রফুম্রমনে নৌকায় আসয়। শয়ন করিয়! খাকিল। 
পরদিন তম্কর নৌকার "2 তৃষিত দৃষ্টি করিলে কালু বিল, “যা 
ভাবিতেছ তাহা নয়*। তম্কর গৃহে যাইয়। জলমধ্যে অনুসন্ধানে অর্থ 
না পাহনা 'প্রত্যাবর্তনপূর্ক নৌক্কায় কাঁলুৰ পদতলে পড়িয়! শিষ্যত্ 
স্বীকার করিল। এইন্ধপ নান! উপায়ে সীভারাম দেশীর শক প্রশমিত 
করিয়াছিলেন । 

প্রজাগণের 'অভাব দূরীকরণের নিমিন্ত লোৌকহি-নকর ব্রতে চিন্তাশীল 
মহাত্মা সীতারাম" কত পুক্ষরিণী, ক রাস্তা, কত কীজার, কত বন্দর 
প্রতিষ্ঠা করিয়'ছেন তাঁহ। নিরূপণ করা কঠিন । অনেকেই বলেন, চন্দন 
তীরে মাধবপুর, রাষদিয়া, বেলেকান্দি, জামালপুর, মধুখা্ট; ফ্টকী- 
তীরে ভাবনহাগি 7 চিত্রাতীরে বুনার্গাতি ও ধলগ্রাম ; লবগনঙ্গাতীরে 
বিনোদপুর পলতীয়া, লশ্দীপাশা, লোহাগড়া ও ভৈরবতীরে বন্সন্দিয়া 
ফুলতলা ; নওয়!পাঁড়।ঃ দৌলতপুর, খুলনা ও বাঁগেরভাট ; বলেশ্বরতীন্রে 
বনগ্রাম ; ঝারানিয়াতীরে বোয়ালমাঁরি ও সৈদপুর এবং কমারতীরে চাদপুর 
কাঁনইপুর, মান্দারীপুর প্রভৃতি বাজার ও বন্দর সীতারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া 
যান। সীতারামের সময়ে বাস্তাকে জাঙ্গাল বলিত। বর্তমান 
'সময়ে অনেক জাঙ্গাল রাস্তার পরিণত হইন্াছে। লীতার জাঙ্গাল, 

৮ 


সস 
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বলা জাঙ্গাল, রামের গজাঙ্গাল প্রভৃতি অনেক গ।ঙ্গালের নাম শুনিয়াছি ] 
সম্ভবতঃ এ সকল জাঙ্গাল সীতারামের প্রপ্বও হটতে পারে। মজুমদারের 
জান[ল'ও কাওয়ালিপাড়ার জাঙ্গাল বোধ হয় যছু মজুমদ।রের তত্বাবধানে 
প্রস্তত হইয়াছিল। মজ্বমপারের জাঙ্গাল ধোৌলতপুব হইতে ডূমরিয়! 
পর্য্যন্ত অবস্থিত এবং কাঁওয়ালিপাড়ার জাঙ্গন বাগের হাট হইতে বনগ্রাম 
হ্ইয়। বরিশাল পর্যন্ত গিয়াছে। 

লোকাহতকর কীক্রর মধ্যে জলবীন্তি সম্বন্ধে সীতারামের বহুল 
কিন্বদস্তা আছে। তাহার প্রথম কিন্বদন্তী এই যে, সীভারাম কোনও 
ব্রাঙ্গণকে তাহার অহ্াদয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করার ভিনি গণন। করিয়া 
বলেন, সীারাম পূর্ধজন্মে পুগুরীক ( পড়য়াতরকারী প্রস্তুতকারক ) 
ছিলেন ও তিনি এক ত্রান্মণকে পিপাঁসায় তরমুজ খাইতে দিয়াটিলেনঃ 
এই কানণে তাহার অভ্যুদ্ূর় ।৩, (২) সীতারাম তাহার গুরুদেবকে 
উন্নতির কার জিজ্ঞাস! করায় কৃক্কবল্লভ গ্োস্বাণী একটী কুমারী 
আনাই নখদর্প করিয়া গণনা ঝংরয়া বলেন, পুর্বজন্মের জন্দান 
তাহার উন্নতির মুল। (৩) ধন সীতার,মকে ডাকত, অথবা জাকমন্ত্ 
বলে ভূগর্ভে গুপ্ত অর্থ সাতারাম জানিত পারিতেন। সেই টাকা 
উত্তোলন করার জ্ন্য সীতারাম পুক্ষবিণ। কাটাইতন। (৪) সীতা- 
রামের নিয়ম ছি, তিন প্রতিদিন নৃতন পুদ্ধধিণাতে স্নান করিবেন, 
এই কাঁরগ খাঁইশ হাজীর বেলদার সৈন্য সন্ধা তাহার সঙ্গে থাকিত। 
ভিনি বেখানে ফ|ইতেন, সেখানেই নুতন পুক্করিণী কাটাইয়। 
তাহাতে আমীন করিতেন। (৫) সীতারানদের উন্নতির শ্রথম 
সময়ে খন সীতারাম ক্াজ্যবিস্তারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, 
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তন তিনি এক দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী সীতারামকে 
বাঁলতেছেন, যাঁদ জলের মত রাজ্য বুদ্ধ করিতে চাও, তবে 
অলকীন্ডি কর। 

এই সকল কিন্বদস্তীর মূলে কি আছে, আমর! জানি না, তবে 
এই মীত্র বলিতে পারি, তিনি বহুসংখ্যক পুষ্কসিণ। থনন করাইয়াছেন। 
পাবনা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, নদীয়। ও বরিশাল জেলার মধ্যে 
অনক স্থানে সীভারামের পুষ্কবিণী আছে। অর্থ এত স্ুণভ দ্রব্য 
নহে যে, ভূগর্ভের প্রত্যেক স্থানেই রাশি রাশি অর্থ পাওয়া যাইবে! 
ঈর্বাপঃবণ ছুষ্টলোৌকের! চিরকালই উপকারী, গুণীলোকের গুণ 
স্বীকার ন। করিরা ভাঙার কার্ধোর একট! অসৎ কারণ স্থির করিয়া 
তাকে। সীতারাম অসংখ্য জলকীর্তিদ্র! অসীম পুণ্যসঞ্চয় করিতেছিলেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহান্ধ অহ্ুপনীয় বশঃ প্রষ্কাশত হইতেছিল ; এই যশঃ 
লাঘব করিবর মাসে ঈর্বাপববশ লোকেরা অথপ্রষ্গ্ুর অপবাদ 
রটন। করিরাছে। 

উত্তরে পাবনা জেলর অন্তর্গত দোগাছী হইতে দক্ষিণে বরিশাল 
জেলার অন্তঃপাঁঙা কাশীপুৰ গ্রাম পধ্যন্ত বহুগ্রামে আমর! সীতারামের 
[নন-করান পাচ শতের অধিক পুঞ্গরিণীর সংবাদ পাইয়াছি। মহন্মদ- 
পুরের নিকটবন্তী কয়েকটা জলাশয়ের বিবরণ আমরা কিছু বলিব। 

সীভারামের আদিনিবাস হ্রিহরনগর গ্রামে “ধনভাঙ্ষার দোহা 
নাষে বে জলাশয় আছে, তাছাই সীতারামের প্রথম জলকীর্তি বলিয়া 
বথিত হয়। এই জলাশয় সন্বদ্ধে এক কিন্বদন্তী আমরা পুর্মেই উল্লেখ 
কারয়াছি, এতৎ সম্বন্ধে দ্বিনীয় কিন্বদস্তী এই যে এক বৃদ্ধার এক 
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অলাবুলতিকার নিয়স্থ ভূগর্ভে প্রচুর অর্থ প্রোথিত ছিল। এই অলাবু- 
লতিক1 সীতারাম ক্রয় করিয়া তন্নিয় হইতে অর্থ উঠাইয়া লন। সেই 
অর্থ উত্তোলন করিতে যে পরিম।ণে মৃত্তিকা খনন কর! হইয়াছিল, 
তাহাতেই এই দোহার উৎপত্তি হয়। 

সীতারামের দ্বিতীয় কীর্তি মহম্মদপুরের রামসাগর নামক সুদীর্ঘ 
দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিক ১৬৫৫ হাত দীর্ঘ ও ৬২৫ হাত প্রস্থ । এই দীর্ঘিক। 
সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িক। প্রচারিত আছে। আধ্যায়িকাগুলি এই-_ 

১। এক বৃজার সীতা নামে এক ৰন্তা ছিল। সীতা কালীগঙ্গ 
হইতে জল আনিতে যাঁয়। পিপাসাকুল! বৃদ্ধা সীতা সীতা করিয়। 
ডাকিতেছিল। সীতারাম সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সীতারাম 
উত্তর করিলেন--“ম! ডাকিতেছেন কেন £” 

ইত্যবসরে বৃদ্ধার তনয়া জল লইয়৷ তথায় উপস্থিত হইল । বৃদ্ধ! 
উত্তর করিল*-শীন্র জল দে, আমার বড় পিপাঁমা হইয়াছে, পোড়া 
রাজা কত পুকুর কাটে, কিন্তু আমার জলকষ্ট দূর হইল না। সীতারাম 
বৃদ্ধার এই উক্তি শুনি সেই বাত্রেই এই দীর্ঘ জলাশয় খনন ক্রান। 

২। প্র বৃদ্ধের অলাবুতলায় অর্থের অনুমন্ধান পাইয়া সীতারাম 
অলাবুলতা ক্রয় করেন এবং অর্থ উত্তোলনপুর্ক মেনাহাতী বা রামরূপ 
ঘোষের হস্তে দেন) তংকালে এস্থানে একটা জলাশয় খনন কর! হয়। 
মেনাহাঁতী ব! রামরূপের নাম অনুমারে এই দীর্খিকার নাম রামসাগর 
হইয়াছে। 

৩। সীতারাম দীঘী কাটীতে অভিলাষী হইলে দীঘীর উত্তর তীর 
হইতে মেনাহাতীকে এক তীর ছাড়িতে বলেন। তীর এতদুরে গিয়া 
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পড়ে যে, ততদূর লইয়া! দীঘী কাঁটিলে বায়পাঁশ! বা নৈহাটা গ্রামের সীতা- 
রামের পুরোহিত ও অন্ান্ত অনেক ব্রাহ্মণের ভদ্রাসনবাটী নষ্ট হয়। 
ব্রাহ্মণদিগের মন্থরোধে সীতারাম শেষে দীধিকার মাকার ক্ষুদ্রতর 
করেন। মেনাহাতীর নিক্ষিপ্ত শরের দূরত্বের তিনতাগের একভাগ 
স্থানে দীধিকা! খনন কর হয়। 

৪। সীতারাম দীধিক। কাটিয়া, চারিধার বাধিয় ও নান! দিগ দেশের 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আনাইয়! মহাসমারোহে দীঘিক! প্রতিষ্ঠা করিতে 
উদ্যোগী হয়েন। সীতারাম পুফ্করিণী প্রতিষ্ঠ। করিতে ব্রতী হইবেন 
এনন সময়ে তাহার গুরু, পুরোহিত ও অপরাপর: ব্রাহ্মণগণ জানিলেন যে, 
সীতারামের সেই সময়ে একটা পুত্র জন্মিল। যখন গুক পুরোহিত 
সকলেই অশৌচের কথ! শুনিলেন, তখন আর প্রাতিষ্ঠা কাধ্য কর! 
শাস্ত্রাবরুদ্ধ। এক ব্রাহ্মণ মলিনমুখে সীতারামকে গ্্ভ্রর জন্মসংবাদ 
জানাইলেন। সাঁতারাম প্রাঙ্থণকে পারিতোধিক দিয়! ক্ষণ মনে ৰলিলেন 
যে, এই পুত্র হইতে সমারোহের কাধ্যে বিদ্র হইল, ইহার অদৃষ্ট বড 
মর্প। এই পুত্র হইতে আমার রাজ্য লোপ হুইবে। সীতারামেত 
এই পুভের নমে শ্ামনুন্দর রায়। ব্রাহ্মণভোজনাদি ক্রিয়া স্ুচারুরূপে 
সম্পন্ন হইল, কিন্তু পুর্করিণী প্র'তষ্টা হইল না। রামসাগর থে প্রতিষ্টা 
হইয়াছে, তাহা আমরা পরে যুক্তি ছারা প্রমাণ করিতেছি। 

রামসাগর এমন দীর্ঘ দী'ঘক1 যে, তাহার উত্তর তীরে দাড়'ইয়া 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। এক্ষণে আর রাম- 
স্ঈগরের একটা ঘাটও বাধা নাই। এখনও চৈত্র বৈশাখ মাসে রাম- 
প্াগরে ১২১৪ হাত গভীর জল থাকে । কেহ কেহ বলেন, রাম- 
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সাগরের উত্তরপশ্চিম কোণে একটী স্থানে জল বিশ হাতেরও 
অধিক গভীর। রামসাগরের জল অদ্যাপি উত্তম পরিষ্কার আছে। 
ইহাতে পানা বা শেওলাঁর লেশমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম 
একটা বৃহৎ তালগাছের মধ্য খুঁদয়! তাহ! পারদপূর্ণ করত্ত এই দীর্ঘিকায় 
তুবাইয়৷ দেওয়ান। সেই জন্ত ইহার জল এত ভাল থাকে । এখনও 
সহশ্র সহস্র লোকে ইহার জল ব্যবহার করে। যন্রাভাবে এক্ষণে এই 
দীঘিকায় বু গো, মহিষাদি পণ্ডুর স্নানে ও মলমুত্র পরিত্যাগে জল 
থারাপ হইতেছে। প্র.ত বৎসর দশহরার দিনে এস্কানে বহুসংখ্যক 
লোক সমাগত হয়। রামসাগরতীরে গঙ্গাপুজ। হয় এবং বহুসংখ্যক 
লোক এই দীধিকায় চিনি, লবণ ও ডাবনারিকেল নিক্ষেপ করে। 
রামসাগরে মত্শ্ত-ধরার জন্য প্রতি বখসর জেলেগণ ৩৫০ হইতে ৫০০ 
টাক] জলকর ঘ্য়া থাকে । 

সীতারাম কায়স্থ ছিলেন, তিনি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার কোন কার্ধ্য 
স্বইন্তে করিতে পারিতেন না। পুরোহিত যাজ্ভিকদিগকে বাধ্যে বরণ 
করামাত্র তাহার কর্ম । এই কাধ্য করা রাজ্রীর প্রসববেরনা উপস্থিত 
হওয়ার পরেও হইতে পারে। হয়ত [তিনি গুরু, পুরোহিত, ঠাকুব- 
বাড়ীর বিগ্রহ প্রভৃতি যাহার তাহার নামে দীঘী প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিতেন। যখন বহুসংখ্যক পণ্ডিত সমাগত হইয়াছিলেন, তখন 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন না! কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল। তৃতীক্নতঃ--এই 
রাঁমপাগরের জল বখন বহু ত্রান্গণ পণ্ডিত স্ানতর্পণে ব্যবহার করেন 
এবং ইহার জল সাধারণ লোঁকে দশহরার দিনে গঙ্গাজল স্বরূপে ব্যবহার 
করে, তখন এই দীধিক1 প্রতিষ্ঠা না হইলে ইহার জলের এত মাহাস্মা 
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হইত না। সীতারামের শব্রপক্ষগণ এইরূপ একটা সাধু ও মহতী 
কীর্তিতে কণঙ্কারোপ করিবার জন্য এ্ররপ মিথা! কিন্বদন্তী রটন! 
করিয়াছিল। রামসাগরের ন্থার দার্থ জলাপয় যশোহর জেশায় আর 
নাই এবং বঙ্গদেণেও অধিক আত্ছ কিনা সন্দেত। মহম্মদপুরের কাহার 
কাহার গৃহে রামসাগরের উৎপত্তি সব্বন্ধে একটা কবিতা ছিল। সে 
কবিত। গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে! এই দীপিকা .মেনাহী ভা ব! বাঁসরূপ 
ঘে'ষের ইচ্ঠানুসারে কর্তন '৭ প্রতিষ্ঠা হইগাহিপ। কবিতার বে অংশ 
আমরা লো কমুখে পাইয়াছি ভাহা এই £-_ 


রামরূপ-ইচ্ছ। ক'রে কবে জলাশয় | 
' বাজার শিকটে গিয়া সবিনয়ে কম ॥ 
তদূর যাবে মোর ধনুকের শর । 
ততদর লয়ে কাট দীথিকা স্বন্দর ॥ 
দীঘকার চারি ধারে এনে দ্বিজগ্ণ । 
গ্রাড়ী ঘর তৃমি দিয়! করহ স্তাঁপন | 
কিংবদন্তী বলে ও শীধিকাৰ নাম অনুসারে আ।মাঁদেরা কশ্বাল মেনাঁপতি 
রামরূপ ঘোষ মেনাহাঠীর ইচ্ছান্ুসারে ও তত্বাবধানে এই দীধিক! 
ক্ডিত হ্ইয়াছিল। সেনাপতি স্বস্গং এই দীর্থিকা প্রতিটা করেন। 
পণ্ডিত তীভার নামান্সসারে ইহার ন।ম রামসাপর রাখেন। 
সুখসাগর সীতারামের অপর কীর্তি। ইহা একটা বৃত্তাকার পু্করিণী 
ছিগগ। ব্যাস ৬৬৪ হাত ও পরিধি প্রায় ২০** হাত। ইহার মধ্যে চতুফষোণ্‌ 
ভূখণ্ডে রাজার গ্রীন্মাবাস ছিল। এক্ষণে গ্রীন্ম!বাসের ভগ্নাবশেষ জঙ্গলাবৃত 
হুইয়াছে এবং উহার জলও এক্ষণে অবাবহার্ধা হইয়া পড়িয়াছে। 
সীতারামের বাড়ীর অর্থাৎ দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি পুঙ্ষরিণী ছিল॥ 
তন্মধ্যে পন্মপুকুর, চুণাপুকুর, রাঁজকো পুকুর ও অন্তঃপুর-পুকুর এগনও 
বর্তমান আছে, রাজকোষপুকুর তল'দশ হইতে চারিদিক্‌ ইঞ্টক দ্বার! 
বাধান ছিল। এই পুষ্ষরিণীতে শীতারাম গোপনে ধনরাশি 
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রাখিতেন। এই পুঙ্গরিণার ধন পাইবার লোভে নড়াইলের জমিদার বাবু 
কালীশঙ্কর রাফ নাটোরের দেওয়ান থাকিবার কালে ছুই তিনবার জল 
সেচাইবার চেষ্ট। ক্রিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার হুগভীর জল সেচিয়৷ 
কমাইতে পারেন নাই* এবং কোন ধনও পান নাই। অদ্যাঁপি এই 
পৃ্রিণীতে মধ্যে মধ্যে ধন পাইবার সংবাদও পাওয়! যায়। কথিত 
আছে, সীতারামের পুক্র স্থুরনারায়ণ কি শ্ঠামস্ন্দর পিতার পতনের 
পর অভাবে পড়িক়্! এই পুঙ্ষরিণী হইতে কিছু অর্থ লইতে অভিলাষী হন। 
তিনি দেবতাদিংগর অর্চন! করিয়া! স্বপ্নে দেখিলেন যে, এই পুষ্করিণীতে যে 
ব্য তিনি প্রথম স্পর্শ করিবেন তাহাই তাহার প্রাপ্য। অতএব এক 
পিতলের জালা পূর্ণ ন্বরণমুদ্রা ও একথানি ম্বর্ণেরবাদন তাহার সম্মুখে 
আলিল। ছূর্ভাগ্যক্রমে তিনি স্বর্ণ বাসনথানি স্পর্শ করায় তাহাই তাহার 
প্রাপ্য হইল। ২৪৭ সালে (১৮৪১খুঃ ) নলদীর গনায়েবের পাঁচক 
রামকৃষ্জ ঢক্রবন্তী এক বাক্স স্বর্ণমদ্র| পাঁয়। তাহার প্রত্যেক মুদ্রা 
২০ টাক! মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল । ১৮৬১ খৃষ্টাব্ধে একটা তেলিজাতীয় 
বালক একঘটী টাক! পাইয়াছিল। দাননাথ মুন্দী নামক একব্যক্তি 
একদিন এক বহুগুণ! স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। সেই মুদ্রাগুলির আকার 
তেঁতুলের বীজের ন্তায় ছিল। গঠ বর সীতারান উৎসব উপলক্ষে 
যখন এক মুচীকে ছুর্গের মপ্যে বন জঙ্গল কাটীতে দেওয়া হয়, তখন সে 
একাকী অনেক সময় কাধ্য করিত। শুনা যায়, এর মুচি একটা গগন 
প্রাচীরের মধ্যে ১ ঘট টাক! পাইয়াছে। চুনাপুকুর সীতারামে চুণ 
প্রপ্তত করিবার গর্ভের উপর প্রস্তত হয়। পদ্মিনী নামী সীতারামের 
পিতামহীর ম্বর্গকামনার পদ্মপুকুর খনিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
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হরেরুষ্পুরের কৃষ্ণসাগরও বেশ বড় পৃ্রিণী। এই পুষ্করিণী 
৮৭৫ হাত দীর্ঘ ও ৩৫৫ হাত প্রস্থ । ইহার জল জদ্যাপি বহুসংখ্যক 
লৌকে ব্যবহার করিয়। থাকে ও ইহার জ্রলে স্নান করে। বৃষ্ণসাগরের 
জলকরেও বাধিক ৩৫০ টাক হইতে ৩০০ শঙ্ড টাক! আদায় হইয়। 
থাকে। সীতারামের আন্নত-ক্ষেত্রা বার দুর্গের অন্ত তিনদিকের গড়ের 
চিহ্নমাত্র আছে। দক্ষিণ দিকের গড় স্পষ্টরূপ বিদাদান রহিয়াছে। 
এই গড় কিঞ্চিদিধিক ১ মাইল দীর্ঘ ও ২০ শত হাত গ্রস্থ। কথিত 
আছে, এই গড় শ্বনামখাত। রাণী ভবাণী কতৃক একবার সংস্কৃত হইয়া- 
ছিল। এই গড়েও অপধ্যাপ্ত মত্শ্ত থাকে এবং ইহার জলকরও বৎসর- 
ভেদে ৪০০ টাক। হইতে ৬*০ টাক! পর্যস্ত আদায় হইয়া! থাকে । 
সীতারামের ৪র্থ লোৌকহিতকর কার্ধ্য বিবৰ জাতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের 

মধ্যে শাস্তি ও একতাস্থাপন। তাহার সময়েই প্রতি গ্রামে নিরীহ 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং চগ্ু।ল, বিন্দী গ্রভৃতি 
নয় শ্রেণীর হিন্দুগণ ও দুদ্র্য পাঠানগণ একমত হইয়। বাস করিতে শিক্ষা 
করেন। মীতারাম তাহার পাঠান সেনাগণকে তাই বলিতেন এবং 
তাহার প্ররুতিপুঞ্জের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানে মিত্রভাব স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন। সেই সময়ে মুসলমান ফকিরগণ ভিক্ষাকালে নিম্নলিখিত 
কবিতা বলিয়! ভিক্ষা! করিয়! বেড়াইত-_ 

শুন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন । 

দেশ গায়েতে যা হইল শুন (দয়া মন ॥ 

বাজাদেশে 'হন্দু বলে মুসলমানে ভাই। 

কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ 
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হিন্দুর বাঁড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়। 

মুসলমানের নস্পাটালী হিন্দুব বাড়ী যায় ॥ 

রাজা বলে আল্ল। হরি নহে ছুই জন। 

ভজন পুজন যেমন ইচ্ছা করুক্‌গে তেমন ॥ 

মিলেমিসে থাকা স্থখ তাতে বাড়ে বল। 

ভরেতে পলাঁয় মগ ফিরিঙ্গীর! খল ॥ 

চুলে ধরি নাঁড়ী লয়ে চড়তে নারে নায়। 

সীতারামের নাম শুনিয়ে পলাইয়! যাঁয় ॥ 

সীতারাম সত্যসত্যই দেশের শক্তিসঞ্চয় করিতে কৃতসন্কল্প হইয়া 
ছিলেন। হিন্দু মুসলমানের একতায়, নিয়শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুর মিলনে দেশে ঘে কিরূপ বলসঞ্চয় হয়, দেশবৈরী কিরূপে 
প্রশামত হয়, মগ, পূর্তগাজ ও আদামী কিরূপে তয়ে দন্যুত্তা হইতে নিবৃত্ত 
হয়, তিনি তাহা আমাদ্িগের নয়নে অঙ্গুলি নির্দেশপুর্ববক প্রদর্শন 
করিতেছেন । হার ভদ্রতা, বিনয় ও বিশ্বাসে ছূর্দযনীয় পাঠানগণ 
তাহার আজ্ঞাবহ কিন্কর হইয়াছিল। 
অকর্মমণ্য, ঘ্বনিত, ইতর সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কার্ধ্য শিক্ষা করিয়া 

তাহার পদাতিক সৈন্যদলে প্রবেশ পূর্বক কার্য দেখাইবার সুযোগ 
ও ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালীর একতা যে কল্পনার 
বিষয় হইয়াছে, তাহা সীতারাম কার্ষ্যে পরিণত করিয়া! সামান্ত 
তালুকদারের প্ভ্র হইতে এক বিশাল স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন। যদি বিশ্বাসঘাতকতা তাহার উন্নতি-সোপানের অন্তরায় 
মা হইত, যদি বঙ্গের ভূম্যধিকারিগণ শ্ব স্ব স্বার্থমে'হে মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব 
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অঙ্গীকার বিস্বত না হইতেন, অন্তায় ও অধর্খ যুদ্ধে যদ্দি নবাব ও 
জমিদারসৈন্য সীতারামকে পরান্ত করিতে চেষ্ট) না পাইত, তবে আমর! 
বেশ বলিতে পারি, যে মহারাষ্ট্র-গৌরবরবি শিবাজীর গ্যায়, অথবা 
পঞ্চনদ প্রদেশের শিখগুরু--শিখদিগের সমরনৈপুণোর গুরু, গুরু 
গোবিনের ন্যায় সীতারীমও বঙ্দেশে এমন একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 
ংস্থাপন করিয়া যাইতে পারিতেন, যাহা পদাঁনত করিতে বৃটিশ শক্তির 
স্ায় প্রবল পরাক্রীন্ত অনেক শক্তিকেও লাগোয়ারী, আসাই, মুদকী, 
ফিরোজসহর, আলিওয়াল, সোব্রাউন, গুজরাট ও চিণিয়নবাল! 
সমরাঙ্গনে সমবেত হইতে হইত। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সীতরাম বাঙ্গীল! ও সংস্কত জানিতেন। 
তিনি আরবী ও পারসিক ভাঁষ! শিক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
তিনি নিজে বিঞ্শষ শিক্ষিত হউন বা না হউন, চিনি যে বিদ্যান্ুরাগী 
ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই । তাহার সভাতে মনেক সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত পণ্ডিতগণের শান্সালাপ 
শুনিতেন। তাহার সময়ে এক মহম্মদপুরেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিতা, 
শ্বতি ও হ্ায়শিক্ষার বাইশটা চতুষ্পাঠী ছিল। আমুর্বেদ-শান্্রশিক্ষার 
জন্ত পাঁচটা কবিরাজের চতুষ্পাঠী ছিল। সীতারামের জ্মগ্র জমিদারীতে 
দ্বিশভাধিক চতুষ্পাী ছিল।* তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ষণ-সমাজকে 
রাজসমাজ বলিত। হার জমিদারীর অন্তর্ঠত পণ্ডিতগণকে 
মধ্যদেশের পণ্ডিত বলিত। সীভারামের সময়ে নধ্যদেশের পণ্ডিতগণ 
জ্ঞানগরিমায় এতদূর উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন যে তীহারা 
নিমন্ত্রণের বিদায়ে নব্দীপের গণ্ডিতগণ অপেক্ষা এক টাক! মাত্র কম 
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পাইতেন। নবদীপের পণ্ডিতগণ অপেক্ষা এক টাকা কম বিদায় 
পাইলার কারণ শিক্ষা অভিজ্ঞতার হীনতায় নহে। নবদ্বীপ প্রাচীন 
ংস্কৃত শিক্ষার স্থান বলিয়! সেই স্থানের সম্মানার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ 
এক টাকা অধিক বিদায় পাইতেন। মহন্মর্দপুর রাজধানীতে বাইশটি 
টোলবাড়ীর চিহ্ন পাঁওয়! যায় । 

সীতারাম আরবী ও পারসিক শিক্ষার প্রতিও অমনোযোগ করিতেন 
ন1। এক মহম্দপুরেই আরবী ও পারসিক শিক্ষার নিমিত্ত ৩টি 
মোকতাব ছিল। কথিত আছে'_যছুনাথ মজুমদারের তিন ভ্রাতুল্ুত্র 
পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ, তিন ভাই তিন মোকৃতাবে 
পারসিক ভাষা পড়িতেন। সীতাঁরাম তিন ভ্রাতার পারমিক বিদ্যার 
আলাপে পরমেশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়৷ তাহার মৌলবীকে পঞ্চাশ 
আস্রপি পুরস্কার দান করিয়াছিপেন। যছুনাথ মজুমদারের গৃহে 
একখানি হস্তলিখিত পারসিক পুস্তকে একটি কবিতা ছিল। তাহার 
মন্্ এই যে, “মৌলবী সামসুদ্দীন পারসি ভাষায় তেমন পণ্ডিত ৭! 
হইয়াও ছাত্রের গুণে ৫* মুদ্রা পুরস্কার পাইল। মৌলবী তোফেলবেগ 
ও আহম্মদ গা্ী স্ুপপ্ডিত হুইয়াও মুর্খ ছাত্রের দোষে রাজসম্মানে 
সম্মানিত হইতে পারিলেন না।” আমরা তিনটা মোকতাব ও তিন 
মোকৃতাবের মৌলবীর নম পাইয়াছি। আরও মৌলবী ও মোকৃতাব 
ছিণ কি না, নির্ণয় করা কঠিন! 

বর্তমান সময়ে মহম্মদ পুরের পার্খবর্তী বাউইজানিতে ষে উমাচরণ 
ও মহাদেব চক্রবন্তী আছেন, তাহার বৈদ্যগুরু সর্ববিদ্যায় সন্তানদিগের 
গুরুবংশ । তাহার্ধগের পরিবারের কোন স্ত্রীলোক সখতারামের 
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রাঁজত্বকালে পীড়িত হইলে ৮২টা কবিরাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বিরাশিটা কবিরাজের যত্বেও সেই রমণীর পীড়া আরোগা হয় নাই। 
কবিরাজগণের মধ্য জভিরাম কবিরাজ বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং ধন্বস্তরি 
আসিলেও সেই রমণীর ক্ষয়রোগ আরোঁগা হইবে না। 

এতত্তিন সীতারামের জমিদানীর মধ্যে বুসংখাক পাঠশাল! ছিল। 
পাঠশালার গুরুগণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। পাঠশালাসমূহে 
নিত্য প্রয়োজনীয় বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইত। 

সীতাবামের ধন্মশিক্ষাধ্ষয়ক কান্তি ছুই ভগে বিভক্ত। প্রথম 
দেবালয় ও দেবদেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় দেবত্র সম্পত্তি দান- 
পূর্বক সাময়িক দেবকাধ্যের অনুষ্ঠানসমূহ স্থাদীকরণ। সীতারামের 
পুরোহিতৰংশের ভাঁলপত্রের কোন পুস্তকে এই বি্ষয় লিখিত ছিল। 
সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে সাত শত ছুর্গোৎসব ও ছুই শত কালী 
পুজা]! হইত। +২২১ বাটাতে দৌল, ৫৭ বাঁটীতে গ্লুলান, ৫৫ বাটিতে 
জন্মাষ্টমী ও ৬৩ বাটীতে রাঁসবাত্র! সমারোহে নির্বাহ হইত। সীতারামের 
পুরোহিতের সর্বত্র কিছু কিছু বাধিক পাইতেন। মাদারপুরের 
রাজরাজেশ্বর, দক্ষিণবাড়ীর কালী, লক্ষমীপাশার কালী, বরিশালের 
কাশীপুরের শ্রীধর ঠাকুর প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ ও দেবদেবীর নামে 
সীতারাম নি্ধর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণবাড়ী ও লক্ষমী- 
পাশার কালী সীতারামের স্থাপিত নহে; তথাপি তিনি দক্ষিণবাড়ীর 
কালীমাতাকে ৭০০ শত বিঘ। ও লক্মীপাশার কালীমাতাকে অনেক 
নিফর জমি দান করেন। কুমরুলের দত্ত, নহাটার রায়, আমতৈলের 
চক্রবর্ভী, ইন্দুরদির দত্ত প্রসতিকেও দেল-( চড়ক) পুজার জন্ত তিনি 
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কিছু কিছু নিষ্ষর জমি দিয়।ছিলেন।২« দানপত্রের অনুসন্ধানে আমর! 
যাহা পাইয়াছি তাহাই উল্লেখ করিলাম। ইহ! ভিন্ন তাহার আরও 
অনেক দেবত্র ও নিক্ষর দান ছল, তাহ! নির্ণয় কর। স্ুকঠিন। জাতীয়- 
একতা ও সপ্তাব-দ্থাদ্ধর উপায়ন্বরূপ €লোকদমাগম বানায় সীতারাম 
পুজাপর্ক্বে উৎসাহ-বদ্ধনার্থ অনেক নিষফকর জমি দান করিরাছিলেন। 

সীতারামের রাজধানীতেই অনেকগুগি দেবালয় ও দেবদেবী 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সকল্‌ দেবতার নামে তিনি যে নিফর সম্পত্তি 
দান করিয়া! য।ন, তাহা! অদ্যাপি রুহিয়াছে। নাটোরের বড় তরপের 
মহারাজ জগাদন্রনাথ রাগ্ধ সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি দখল ও» 
রুক্ষ। করিয়া দেবসেবা চাঁপাইয়৷ আসিতেছেন। 

অন্যাপি লক্ীনাপলারণের অইপল দ্বিতল গৃহ বর্তমান আছে। 
ইহ্াতে এখনও ঠাকুর আছেন। দিবাভাগে ঠাকুর নিপ্নতলে ও 
রাত্রিতে দ্বিতলে (জ্বাস্কতি করেন। খ্পনেকে বলেন, লক্গানারায়ণ 
ধহার গৃহে থাকেন, তাহার রাজশ্রী কখনও ন্ট হর না। ওয়েষ্টপ্য,ও 
সাহেব পিখিক্াছেন, নড়াইলের জাঁমদার বাবু কাপীশঞ্কর প্রকৃত 
লক্মীনারায়ণ অপহরণ করিয়। নড়াইলে রাগিরাছেন এবং কৃত্রমম 
লঙ্গমীনারায়ণ মহম্মদপুরে আছেন। এই ঠাকুরের এখনও সেবা ও 
তছুপলক্ষে অতিথিভোজন হইয়া! থাকে । মধ্যাহ্নে অন্নভৈ।জন ও ধাত্রে 
রুটি, চিড়া, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি ভোগ দিবার নিয়ম আছে। লক্ষমীনা রায়াণেন 
মন্দিরে নিয়নলিখিত ফ্লবিত। লিখিত ছিল £-- 

“লক্প্ীনারায়ণস্থিত্যে তর্কাক্ষিরসভূমিতে। 
নিম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে মীতারামেণ মন্দিরম্‌॥ 


রাজা সীতারাম রায় ১১৭ 


অর্থ_-১৬২৬ শে (১৭০৫ থৃষ্ট'বে) লক্ষমীনারায়ণ নামক শিলচক্র- 
সংস্থাপনের জন্য গিত্ৃপুণ্যার্থে সীতারাম রায় কর্তৃক এই মন্দির 
নিম্মিত হয়। 

লক্ষমীনাবাঁয়ণের নাটার নিকটে জৌু্বাঙ্গীলার ভগ্নাবশেষ আছে। 
জোঁড়বাঙ্গাশা। ডুই ঢাল বিশ বাঙ্গালা গৃহের স্তায় ইষ্টকাঁনশ্মিত গুহ । 
এই জোড়বাঙ্গালার একখানিতে একটা কৃষ্ণ শিব ও অপর খানিতে 
একটা শ্বেভপ্রস্তর নির্খিতি শিবলিঙ্গ মুগ্চি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ছুই 
মুর্তি এখন নাই । শ্বেত প্রস্তর-মুন্তির এখন ভগ্নাণশেশ আছে। 

দশভুজার দন্দির চতৃষ্ষোণ। ইহার ছাদ খিণান করা ও বাড়ীটী 
একতল। ধশহৃদানিশ্মাণ সম্বন্ধে একটা কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। 
ভবানী কর্মকার নামক একক কম্মকর প্রকাশ করে যে, তাহার 
পুল্র উত্তম দেবমুহি নন্মাণ করিতে পাত্রে । সীতারাম সেই কর্মক্কারের 
পুল ছারা এক ্ব্ণময়া দশহুঞ্জ| গড়াউতে আদেশ বরেন। ভবানা 
চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি সীতীরামের পেস্কার ছিলেন । যাহাতে স্বর্ণ 
চুরি না যায়, ভাহার তন্বাবধানের ভার তাহার উপর থাকে। 
কর্ম্কার-পুল বাটাতে অষ্টধাতুর দশরুগ। ও রাজভবনে স্বর্ণময়ী দশতু্া 
নিম্মাণ করে। সে প্রতিষ্ঠার পূর্বাদন অগ্টধাতুর দশডদ্র। পদ্মপুকুরে 
ডুবাইয়া রাখে। এবং প্রতিষ্ঠার দিনে দ্শহ্জা ম্নান করাইতে যাইয়! 
ত্র্ণমরী দশভুজীব্র পরিবর্তে অষ্টধাতুর দশভুজা1 লইয়া আইসে 
সুতরাং অষ্টধাঁতুর দশওুজারই প্রতিষ্ঠা হয়। পরে কর্মকার প্রকাশ করে 
যে, অইথাতুর দশভুজা প্রতিষ্ভিত হইয়াছে, স্বর্ণমরী দশতুজার প্রতিষ্ঠ। 
হয় নাই, তাহা কর্মকারের নিজের বাড়ীতে আছে। ্ষর্ণময়ী 
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দশশভূজা নিম্মীণকালে কড়া-পাহারার বন্দোবস্ত হইলে কর্মকার প্রকাশ 
করে যে, তাহাদের উপর ধন্মভার দিলে তাহার! অর্ধেক চু'র করে এবং 
তাহাদের কাব্যের প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখিলে তাহারা ষোলআনা 
চুরি করিয়া থাকে। সীতারাম কিছুমাত্র চুরি করিতে ধিখেন ন| এবং 
যোল আন! চুরি করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দিবেন, অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন। যখন প্রতিষ্ঠিত দশভূ হা মুর্তি মষ্টধাতু নির্মিত 
প্রমাণিত হয়, তখন সীতারাম কর্মনকারের তন্করতাঁর চাতুর্য্যের জন্য 
র্ণম্দী দ্শভুজা তাহাকে পৃবস্কার দেল। এই স্ব্ণময়ী দশতু্জা পেস্কার 
ভবানীপ্রসা্দ চক্রবর্তী ক্রয় করিয়! নলীয়াগ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 
এবং তাহার সেই দশভূজ মুত্তি অদ্যাপি পুঁজিত হইতেছেন। এই 
কিন্বদস্তী 'ন্ভতাবেও প্রচণিত আছে। ভবানী প্রপাদ কর্ম্কারের পুত্র 
কমল! রাণীর জন্য এক ছড়। হীরক-খচিত স্বর্ণহার প্রস্তুত করে। ভবানী 
পৃ্রকে সঙ্গে কাররিয়া হারসহ রাজদরবারে উপস্থিত হয়। রাঞ্জা লীতারাম 
হার দেখিক্কা৷ কর্মকাঁরপুত্র স্বর্ণাভরণগঠনে উত্তম শিল্পী বলিয়৷ প্রশংস। 
করেন । এই প্রশংসাবাদে ভবানী প্রতিাদ করিয়া বলে £_-ছোড়। 
গড়তে শিখেছে বটে, কিন্তু চুরি শিখে নাই। চুরিতেই ব্যবসাস়ে 
হাঁত। রাজা এই কথা শুনিয়া ভবানীকে জিজ্ঞাসা করেন £_-তোমার 
পুত্র কি কিছুই চুরি শিখে নাই? ভবানী 1তদুত্তরে বলে-_-শিখেছে বটে, 
টাকায় অর্ধেক। অনস্তর রাজা! আবার জিজ্ঞাসা করেন £--ভবানী! 
তোমার পুত্র অর্ধেক চুরি করিতে পারে তাঁহাতেও তুমি তুষ্ট নহ। 
তুমি কি পরিমীণে চুরি করিতে পার? তদুত্তরে ভবানী নিবেদন 
করিল £--মহারাজ! ক্ষমা! করিবেন, আমি যোলমান! চুরি করিতে 
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পারি। অতঃপর ভবানীকে স্বর্ণময়ী দশহূজা গঠন করিতে আদেশ করা 
হয়। ভবানী প্রহরি কর্তৃক পরিব্ক্ষিভ হইয়া হ্বর্ণময়ী প্রতিন! নিন্মীণ 
করিতে আরন্ত করে। ভবানী উল্লিখিত উপাঙ্গে হ্বর্ণময়ী দণভজার 
পরিবর্তে পিভ্তলমদ্ী দশতুজা! মৃত্তি প্রতিষ্ঠাম'ন্দরে উপস্থিত করে। 
দশকুজা গ্রাথনে ইইকনিম্মিত বাঙ্গানা ঘবের ন্যায় বাবান্দাঘুক্ত গৃহে 
সংস্থাপিত হইয়া ছিলেন | দশতুজা-মিরে নিম্নলিখিত কবিভাটী 
(লিখিত ছিল 2 
“্মহীভুজরসক্ষৌনীশকে দশহুজালয়ং | 
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দিরং ॥” 

অর্থ--১৬২১ শকে (১৬৯৯ পুষ্টাকে) সীতারাম কক দশজাঁলয় 
নামক মন্দির নিশ্মিত হয়। সীতারামের ছূর্গমধ্যেই অপর মন্দিরে কুষ্ণখিগরহ 
ছিলেন। এই বিগ্রহ এখন দীধাপতির! রাঁজনভবনে আছেন | 

কানাইপুরে সীতারামে দ্বিতীয় বিগ্রহ-ভবন। তির্নি কানাইপুরকে 
ধশোঁদানন্দবর্ধন কংসারি কৃষ্চেব নিকেতন বৃন্দাবন কল্পনা কথিরা ক্খণ- 
বলরাঁন বিগ্রহ সংস্কাপিত উক্ত গ্রামের নাম কানাইপুর রাখিয়াছিলেন। 
তন্নিকটবন্তী -গ্রামসমৃহের গোঁকুলনগর, গোপালপুর, হবেকষ্পুর 
প্রভৃতি নাম দিঘাছিলেন। কানাইপুরের কৃষ্চবলরামের ভবনে শিল্প- 
নৈপুণোর পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। অনুমান হয় এই দেবালয় 
শীতাঁরানের চরম উন্নতির সময নির্িত হইয়াছিল। এই বিগ্রহের 
অট্টালিকায় যেরূপ কারুকাধ্য ও শিল্পনৈপু্য আছে, সেরূপ অট্টালিকা 
আর এতদেশে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার ছাদ্দ খিলান কর! ছিল। 
ছাদের মধ্যস্থলে একটা উচ্চচুড়া ও চারি পার্থে চারিটা অপেক্ষাকৃত 
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কষুরচুড়া নির্মিত হইয়াছিল। এই পঞ্চছুড়ার জগ্ত ইহাকে পঞ্চরত্্ের 
মন্দির কহে। কাঁণের কঠোর করম্পর্শে ইহার দুটা চূড়া এক্ষণে ভগ্ন 
হইয়াছে । এই ম্িরের ছার ও গবাক্ষ সকল চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত ; তাহাতে 
ঘারুময় রুষ্ণবলরান ও বাঁধামৃন্তি সংস্থাপিত আছেন। মন্দিরগাত্রে নিম্ব- 
লিখিত গ্লোক লিখিত হইয়াছিল, 
*বাণদন্দাক্ষচন্দ্রে পরিগণিতশকে কুষ্ণতোষা ভিলাষঃ 
শ্রীমদ্বিঃসখাসোস্তবকুলকমলে ভাসকো ভান্ুতুল্যঃ । 
ভাজতন্নেহোপষুক্তং র'চিরর'চিহরো কুষ্ণগেহং বিচিত্রং 
প্রনীতারামরায়ো৷ য্ুপতিনগরে ভক্তিম সঃ সসর্জ ॥” 

১৬২৫ শকে (১৭০৩ খুঃ ) কৃষেণ সন্তোষের জন্য রুচিররুচিহর শ্রীমঘ- 
বিশ্বা-খাসোন্ভব কুলকমলে ্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট ববিসদৃশ শ্রীপীতারাম রা 
তক্তমস্ত হইয়! যছুপতিনগরে মনোরম বিচিত্র কৃষ্ণগেহ নিক্মীণ করেন। 

এই অট্টালিষ্ী। উত্তরের পোতায়, তাহার দক্ষিণে সুন্দর নাটমন্দির। 
নাটমন্দিরের দক্ষিণদিকে ইষ্টকানর্মিত জোড়বাঙ্গালা। নাটমনিরের 
পশ্চিন ও পুর্ধপার্থে ছুইটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। গুনা যায়, 
তাহার একটা ভাঞ্জারগৃহ ও অপরটা ভোগগৃহ ছিল । এই বিগ্রহের স্বর্ণ 
রৌপ্যশিম্মত ব্হুসংখ্যক ভাগ (বাসন ) ঠিল। 

সীভাঙ্গাম হুগ্রোৎসব, শ্টামা, জগদ্ধাত্রী, রাস, দোল, চড়ক, রথধাত্রা» 
ঝুলান, জন্মাইমী প্রভাতি পুজা উৎসবে মহা সমারোহ করিতেন। এই 
সকল ধেবসেবা ও পুজাপার্বণের জন্য বহুসংখ্যক দেবত্র সম্পত্তি সীতারাম 
দিয়ালেন। তিনি নিজের দেবসেধার জন্য যেমন দেবত্র সম্পংত্ত 
বাখিয্া(ছন্জেন, সেইব্প স্কাহার রাজ্যের মধ্যে সকল দেবালম্বের 


রাজা সীতারাম রায় ১২১ 


দৈবসেবার জন্য ও পৃজাপর্ধের জন্য প্রচুর পরিমাণে দেবত্র ভূমিবান 
করিয়! গিয়াছেন। স্তাহার এই দেবত্র সম্পত্তি দৃষ্টে বোধ হয়, 
হিন্দু-ক্রিয়াকলাপ প্রচার কন্িবার জন্ত তাহার বিশেষ যত্র ছিল। 
সীতারামের দুর্গস্থিত লক্্মীনারায়ণ, দশহুজা ও কানাইপুরের কৃষ- 
বগরামের পুজা ও উৎসব এখনও নাটোরের বড় তরপের রাজার 
তত্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছে । মহন্মৰপুর অঞ্চলে সাধারণের বিশ্বাস 
এই যে, সকল দেবদেবীই বিলক্ষণ জাগ্রত আছেন। এই সব দেবদেবী- 
গণের সেবার ও তত্প্রনাদে অতিথিগণের ভোঙজনে ক্রুটী করায় এই সৰ 
দেবত্র সম্পত্তির নায়েক, ভৃত্য, পাচক প্রভৃতির বংশ থাকে না। কথিত 
আছে, জারডিন স্কিনাঁর কোম্পানে লীতারামের কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া 
কুঞ্ণবলরামের সম্পত্তি লইবাস্ন জন্য পাবনার জজ আদালতে এক মোকদ্দম! 
উপস্থিত করেন। ক্িগ্রহের পক্ষ হইতে দেবত্র রক্ষার ভ্তুন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
করা হয় । মোকদ্দমা :শেষ হইয়াছে এবং উত্তপ্বপক্ষের উকিলগণেব 
বক্তৃতা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুবের পক্ষের উকিল বাবু অসুস্থ থাকায় 
এবং মোকদমাটা হারিবেন, এই আগগ্কান্স বাসায় শয়ন করিয়া আছেন। 
তিনি সামান্ত নিদ্রায় শ্বপ্র দ্র খলেন, এক ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাহার নিকটে 
আপিয়। গাহাকে পদাঘাত কাঁরতেছেন এবং বলিতেছেন, শীঘ্র উঠিয়া 
কাঁছারিতে যা। আমার মোকদ্দম! যায়, তুই নখে ঘুমাইতেছিম, আবার 
সওয়াল জবাব করিস, আমার যোঁকদমা যাইবে না।” উকীল বাৰু 
্বপ্দর্শনের পর আবার কাছারীতে গমন করিলেন । জজসাহেব লিখিত 
কা ছি'ড়িয়া ফেলিয়! উকীল বাঁপুগণের বাদানুবাদ পুনরায় শ্রবণ করিলেন। 
বলাবাহুল্য, মোকদ্দমা! বিগ্রহের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। 


১২২ রাজা. সীতারাম রায় 


সীতারাম হিন্দু দেবদেবীর যেরূপ প্রতিষ্ঠা ও পূজা-অর্চনা করিয়াছেন, 
সেইরূপ মুসলমানদিগের মসজিদ ও মুসলমান ধন্মীন্ুমোদিত উৎসবাদির 
রক্ষার জন্তও চেষ্টা পাইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্তে ছুই একটা মসঙ্জিৰ 
সীতারামের নির্মিত বলিয়া পরিচিত আছে। সীতারামের প্রতিষ্ঠিত 
অনেক পাঠান গ্রামের পাঠানদিগের ধর্ম্োন্দেশে কিছু কিছু লাখেরাজও 
দেওয়। আছে। 

সাতারামের যে বিস্তীর্ণ ভর্গে চতুর্দিক্‌ হইতে সমবেত ক্ষত্রিয়, পাঠান 
ও দেশীয় সৈনিকগণ স্থানলাভ করিয়াছে, অস্ত্রশস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, 
ুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা! করিয়াছে, একতান্ৃত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, বহিঃশক্র ও 
অন্তঃশক্র দমন করিয়। লোকহিতকর ও ধন্মশিক্ষাপ্রদ নানা সানুষ্ঠান 
করিতে পুণ্যঞ্জোক, অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন, উদ্দারচেতা সীতারামকে 
সমথ করিয়াছে, সীতারামের সেই ছুর্গের তগ্মাবশেষ্ অবস্থা বর্ণন তাহার, 
ব্রবিধ সাঁধুকাধ্যের মূল বলিতে হইবে। এক্ষণে আমরা সীতারামের 
দুর্গের ভগ্মাবশেৰ বণন করিব। 

১। সিংহ্দ্বার। চাক্লার .কাছারী পার হইলেই সিংহদ্বার। এই 
সিংহদ্বার অন্তঃপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। পুর্বে একটা প্রকাণ্ড তোরণ 
ছিল, এক্ষণে কেবল মাত্র থাম আছে। পুর্বে এই দ্বারের খিলান 
অধ্বচন্ত্রাকার ছিল। 

২। পুণ্যাহ গৃহ। এই তোরুণের অনতিদূরে পুণ্যাহ গৃহ ছিল। 
পূর্বে ইহ! একটী এককক্ষবিশিষ্ট বহুদূর বিস্তৃত একতল গৃহ ছিল। ইহাতে 
পুণ্যাহু অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দিনের কর আদায়ের উৎসব হইত। এক্ষণে 
ইহার ভগ্রাবশেষ ইষ্টকরাশি জঙ্গলে আবৃত আছে। 


রাঁজ। সীতাঁরাম রায় ১২৩ 


৩ মালখানা । সিংহদ্বার পার হইয়া উত্তরের দিকে গেলে তিনখানা 
বাঙ্গাল! গৃহের ন্তাঁয় তিনটা অট্রালিকা দেখিতে পাঁওয়া যাইত। এই ত্বর 
সকলের দুইটী গৃহ মালখান! ( ধনাগার ) শ্বরূপে বানসৃত হই এবং 
পশ্চিম পার্খের গৃহে প্রহরিগণ থাকিত। এই তিন গৃহের ভগ্রাবশেষ 
ইষ্টকস্ত,প মাত্র আছে। 

৪ তোষাশানা। মাঁলখানার একটু পশ্চিমে তোষাখান1। ইহাঁও 
একটা সুবৃচৎ অট্টালিকা । ইহার সম্মুথে এক প্রকাণ্ড বারাণডা ছিল। 
এই গৃহে তৈজসপত্র ও বনু দ্রব্যাদি থাকিত। এই গৃহের স্তস্ত ও খিলান- 
গুলি অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 

৫ অন্তঃপুর । সীতারামের অন্তঃপুর ধনাগার পরক্ষ্রিণীর পারে 
অবপ্থিত ছিল। সেই সকল অট্াঁলিকার জঙ্গলান্ুত-উষ্টকরাশি পতিত 
রহিয়াছ্ে। কোন অট্লালিকার ভিত্তি, কোন অট্টালিকারঞএকটা স্তন্মাত্র 
বিগ্যমান আছে। ইষ্টকরাশি দৃষ্টে অন্তমিত হয়, এখানে বুসংখ্যক বৃহৎ 
বৃহৎ অট্টালিকা ছিল । একটা অট্টালিকার ক্রিরদংশ এক্ষণেও দৃষ্ট হয়। 
লৌকে বলে সেইটাই সীতার!মের শগ্ননগৃহ ছিল। 

৬ সেনাবাঁরক। স্থানে স্থানে অটানিকার বৃহৎ বৃহহ ভিত্তি লক্ষিত 
হয়। সেইগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল সেনানিবাস ছিল। 

৭ দোৌলমন্। ফান্তন মাসে দোলপুর্টিনায় এই শ্তানে লক্মীনারায়ণ, 
কষ্ণনূলরাম প্রহৃতির দোৌলপুজা। হইত। দৌলমঞ্চ সীতারামের সমজ়্ে 
নিশ্মিত। এই মঞ্চ মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত হওয়ায় অস্তাঁপি সম্পূর্ণ অবস্থায় 
আছে। দেলমঞ্চ ৩২ হাত দীর্ঘ ও ২৪ হাত প্ররস্থ। ইহার ছাদ প্রায় 
৪ হাত উচ্চ। 


১২৪ রাজ। সীতারাঁম রায় 


৮ কাছারী ও জেল। দক্ষিণ গড়ের উত্তর দিকের রাস্তার মধ্যস্থলে 
একটু দূরে সীতারামের কাছারী ও দ্েেলখানা। কাছারিটা রাস্তার 
একটু নিকটে । জেলখান প্র রাস্তা হইতে কিছু বেশী উত্তরে অবস্থিত 
ছিল। কাছারীতে বসিয়! সীতারাম রাজকাধ্য পর্যালোচনা করিতেন 
ও তীহার জেলে অপরাধী বন্দিগণ থাকিত। এই ছুই অট্রালিকার 
কোঁন কোন প্রাচীর অগ্যাঁপি বর্তমান আছে। 

৯ কাননগো কাছারী। দক্ষিণ পার্খের রাস্তার পুর্ব কোণে কান নগো 
কাছারীর ভগ্নীবশেষ অগ্যাঁপি বিস্কমান আছে। কাননগো জমিদারী 
ঙ্গাপ ও তাহার রাজন্ব নিদ্ধীরিত করিতেন । 

রামসাগরের উত্তরদিকে বর্তমানে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া 
গমনকালে গরথমে বাজার, তার পর যে স্থান হইতে রাস্ত। পশ্চিম।ভিমুখী 
হইয়াছে, সেইস্থানে কাননগো কাছারী, তৎপরে পদ্ম, ও চুণাপুকুর, তাহার 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমে'তাঁরামণি ঠাকুরাণীর রামচন্ু-বিগ্রহালয়, তাহার উত্তরে 
দোলমঞ্চ। অনস্তর পরবত্তী জমিদারগণের কাছারী বাড়ী, ভার পর 
স্লীতারামের কাছারী ও জেল। তার পর সীতারাষের রাঁ্কোষ-পুষ্করিণা, 
তৎপর সীতারামের বাড়ী, তৎপর সীতারামের সিংহদ্বার, তৎপর পুণ্যাহ- 
গৃহ, তৎপর ধনাগার, তৎপর নাটোররাজের শিবমন্দির, তৎপর দশভূজা- 
মন্দির, তৎপর তোষাখান! ও তৎপর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির । ওয়েষ্টল্যাও 
সাঁহেৰ বলিয়াছেন, বাজার ও গণিকাপাড়া৷ সীতারামের দুর্গমধ্যে ছিল। 
বাজারের কিয়দংশ এক্ষণে দুর্গ সংলগ্ন বটে, কিন্তু ছুর্গ মধ্যে বারবিলাসিনী- 
গণের বাস ছিল, তাহা কি প্রকারে ওয়েষ্টল্যাণ্ড নিরূপণ করিলেন বুঝি 
ন।। বৌধ হয়, ছবিলার ভিটা দৃষ্টে সাহেবের এই ভ্রমবিশ্বীস জন্িয়াছে। 


রাজা লীতারাম রায় ১২৫ 


ছবিলা অন্তঃপুর-প্রহরীর উত্তরাধিকারী পূর্বেই বলিয়।ছি। ১৮৮৬ খঃ 
একজন মুচি বেতসলত কর্তন করিতে যাইয়া! সীতারামের ভগ্ন অট্রালি- 
কার ইষ্টক মধ্যে এক বাক্স রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিল। এই টাকাগুলি 
কবর বাদশীহের আমলের টাঁকা, ইহার প্রত্যেক টাকা সে তর আন 
যুল্যে বিক্রয় করিয়াছে । মুচির বাঁড়ী ফুলবাড়ী গ্রীমে ছিল। এই স্থানেই 
বলিয়৷ রাখি, সীতারাঁমের কর্মচারীর কীত্তি ও সীতারামের কীত্তি মধ্যে 
গণা আীতাঁরাঁমের উকিল মুমিরামের ধৃলজুড়ির বাড়ীতে দেবালস্ে 
নিয়লিখিত কবিতা লিখিত ছিল £-. 
*শূন্যচন্দ্ররসইন্দৌ কৃষণচন্ত্রন্ত মন্দিরং | 
ইদং কৃতিমুনীরামো রামভদ্রস্য নন্দনঃ ॥৮ 

অর্থ। ১৬১* শকে (১৬৮৮ খুষ্টাবে ) রামতদ্রের পুত্র মুনিরা 
রুষ্ণচন্দ্র নামক বিগ্রহের মন্দির নির্মাণ করেন । 

লক্ষীনারায়ণ-ঠাকুর-প্রার্তি সম্বন্ধে চারিটা কিতবদন্তীর কতকাংশ 
মরা পুর্কেইি বলিয়াছি। ৫১) সীতারামের নিজ্গের অশ্বশ্মুরে ত্রিশূল 
বিদ্ধ হওয়ায় লক্্ীনারায়ণ দেখা দেন। (২) তাহার পিতার অঙ্কুর 
ত্রিশুল বিদ্ধ হওয়ায় ভীহাকে তৃগর্ভে পাওয়া যায়। (৩) সীতার 
প্রাতঃকৃত্য করিতে যাঁইয়! মৃত্তিকা মধ্যে লক্ষীনারায়ণ প্রাপ্ত হন। 
(৪) লগ্্ীনারাকণ সীতারামকে আঁদেশ করায় তিনি তাহাকে ভূগর্ড 
হইতে উঠাইয়া আনেন। এই চারি কিংবদস্তীর মধ্যে সীতারামের পিত| 
উদয়নারায়ণ যে লক্ষমীনারায়ণ প্রাপ্ত হন, এই কিংবদস্তীই আঁমরা সত্য 
মনে করি। সীতারামের পিত| লক্গ্ীনারায়ণ পাঁইলেও প্রতিষ্ঠা করি 
যাইতে পারেন নাই। সীতারাম তাই উক্ত দ্েবালয়ের মন্দিরে “পিত্" 


১২৬ রাজ! সীতারাম রায় 


পুণ্যার্থে” এই কথা লিখিয়াছেন। কানাইপুরের ক্ৃষ্ণবলরাম সীতারাম 
গুরুদেব কৃঞ্ণবল্পভের পরামর্শক্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন, শুক কৃষ্ণ 
বলরামের মন্দিরের শ্লোকের পকৃষ্ণঠতোষাভিলাষঃ” শব্দে প্রতিপন্ন হুয়। এই 
কৃষ্ণ সীতারামের গুরু কষ্ণবল্লভ | 

সীতারামের মহন্মদপুর দুর্গ ও তন্নিকটগ্থ কীঙ্িসমূহের একখান৷ ক্ষুদ্র 
মানচিত্র পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল এবং সেই চিত্রে আহ্কত ১, ২, গ্রভৃ'তর 
সংখ্য। নিশিষ্ট স্থানের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
১রামসাগর। ২ গড়। ৩রাজপথ। ৪ চুণাপুকুর। ৫ মেনাহাতীর 
কবর। ৬ পন্পুঞুর। ৭ অঞ্ঞাত। ৮ জেলখানা। ৯ দোণমঞ্চ। 
১* দশহুজার মন্দির । ১১ লক্মীনারার়ণের মন্দির । ১২ লোড়বাঙ্গালা। 
১৩ রাজকোবপুকুর। ১৪ সীতারামের বাস করিবার দ্বিতল ভবন । 
১৫ অন্দগম্হল ৮ তোবাখানা। ১৭ সাবুখীগপুস্তুর (সদরপুকুর ) 
১৮ শিবনাশর। ১৯ জুথসাগর। ২০ সিংহদা4। 


মহম্মপপুংরর ভগ্ন ছুর্গ ও নিকটস্থ কর্ভিদমুহের মানচিত্র। 





দশম পরিচ্ছেদ 


উগেহিটিহীর আঠা 


সীতারামের ধর্ম ও সগীজনীতি । 


ধর্দিও পুণ্যাত্বা সীতারাম বর্তমান সময় হইতে সাদ 'দ্বিশত বংসর 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যদিও সে সময়ে পাশ্চাতা শিক্ষার বিমল 
আলোক ও পাশ্টাত্য বিক্ৃতভাঁব বঙ্গীয় সমাঁজে প্রবেশপুর্বক বঙগীস 
হিনু-সমাঁজকে 'অণুমাত্রও কলুষিত করে নাই, যদিও তংকালে এদেশে 
স্কত। আরবী এবং পারসীক শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ অঙ্গেব বাঙ্গাণা 
শিক্ষার পর্ধতি ছিল না, তথাপি তৎকালে সীতাঁরাম যেরূপ উদাক় 
ধন্্নী'ত ও সম্ুাজনীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উদার নীতির 
পরিচয় আঁধুনিক বিশবিদ্যালয়ের শেষ উপাধিধাতী ন্ান্তবংশীয় মানাগণ্য 
ব্যক্তির কার্যেও পরিলক্ষিত হয় না। হতভাগা বঙ্ধদেশ! হতভাগ্ 
বঙ্গমাতঃ! তোমার হিনদসমাছে_তোমার মুসলমান সমাঞ্গে শু্রা- 
শয়তা, স্বার্থপরতা, অদূরদর্ণিতা, পক্ষপাঁতিতা গ্রস্ৃতি এরূপ ভাবে প্রবেশ 
করিয়াছে এবং এই ঘ্বণিত দৌষ প্রঙ্গালন করিতে হিন্দু-মুসলমান বঙ্গ- 
সম্তানগণ এরূপ ভাবে উদাসীন আছেন যে, তাহা ম্ররণ করিলে 
হতপর্বস্ব ভগ্রপোত বণিকের ন্যায় করমর্দনকরত উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে 
টচ্ছা হয়। এদেশীয় অধিকাংশ মুনলখান হিন্দু হইতেই ইস্লাম পর্ধে 
দীক্ষিত হুইয়াছেন। হিন্দমুসলমান এক্ষণে এক গ্রামে বাস 
করিতেছেন, হিন্দুর প্রজা মুসলমান হইতেছেন .এবং মুসলমানের প্রা 


১২৮ রাজ। সীতারাম রায় 


হিন্দু হইতেছেন। ধরেই বা পার্থক্য কি আছে; মুসলমান বলিতেছেন, 
প্লায় লাহে হেলেল্ল। মহম্মদ রম্গুল আল্লা” অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর এবং 
মহম্মদ তাহার ধর্মের প্রবর্তক; হিন্দু বলিতেছেন “একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” 
অতএব মোঁটের উপর হিন্দু মুসলমানের একই ধর্ম, উভয়েই এক ঈখ্বব্রের 
উপাসক । সাধারণের ধর্ম্বশিক্ষার নিমিত্ত দেবদেবীর মুর্তি পূজা 
এ্রবং উৎসৰ হিন্দুগণের অনুষ্ঠের হইয়াছে। অন্যদিকে মাণিকপীর, 
গা্ধী, সত্যপীর প্রভৃতির নিমিত্ত সাধারণ মুসলমানগণ সিন্নি প্রভৃতি 
দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের ধন্ম যাহাই হউক, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু 
ভুসলমানের ধর্দ এক, তবে প্রভেদ কিসে? প্রভেদ এক খাদ্যাখাদ্যের । 
খাদ্যের প্রনেদ কি প্রভেদ ? দেশভেদে. কালভেদে, কার্য্যভেদে হিন্দু বে 
সকল থাদ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুসলমান অল্পদিন শীতপ্রধানদেশ 
হইতে এদেশে আগত বলিয়া! সে খাদ্য:ছাড়েন নাই। হিন্দুর মধ্যে গোমেধ 
ঘক্ত ছিল। উত্তরচরিতে দেখা যায়, জানকী তপোবনে যাইয়া শ্বক্রুল 
মুনিগণকে এক বৃহৎ ভোজ দিতেছেন এবং মুনিগণ শ্মশ্র আলোড়ন করিমা 
গো মাংস পরম হর্ষে ভক্ষণ করিতেছেন । অতএষ হিন্দু মুসলমানে প্রভে্ব 
কি? আমর! হিন্দু সুসলমানে--প্রভেদ দেখি, পরস্পর মিশিতে পারি না 
ও মিশিতে জানি না । 

এই হিন্দু সুসলমানগণের পার্থক্য-পয়োধির জোয়ার ভাটা নাই_- 
একটানা শ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে ধর্্ম-সংঘর্ষণরূপ 
ঘুর্ণ! বাষু উপস্থিত হইয়া! এক স্থানে মহরম লইয়া দাঙ্গা ও অপর স্থানে 
গোলের ছলি লইয়া কাজিয়া! হইতেছে। ধর্মাবিষয়ে শাক্ত-বৈষ্ণবে যে 
গ্রভেদ, সৌর-গাণপত্যে যে প্রভেদ, মুসলমান হিন্দুতে তদপেক্ষা! অধিক 


ৰ রাজ। সীতারাম রায় । ১২৯ 


পার্থক্য নহে। এই ধর্মপার্থক্যরূপ পয়োধি বিরাঁজিত থাকে থাকুক ! এদেশে 
কিআর ভগীরথের জন্ম হয় না যে, পবিভ্রসলিলা দ্সিপধতোয়া শত শত 
্বাহ্ুবী আনিয়! উত্তরপুরুষের উন্নতিকামনায় এই সমুদ্রের কটুত্ব ও লবণস্ব 
দোষ বিদুরিত করে? হিন্দুমুসলমাঁন একই আর্ধা জাতির বিভিন্ন 
পাখা, একই ঈশ্বরের উপাসক, এক গ্রামে বাস করিয়! হয় ত সকলেই 
এক কৃষিক্ষেত্রে কার্য করিতেছেন, অথবা এক ইংরাজের অফিসে কর্মচারী 
হইয়াছেন। এক্ষণে দেষাদ্বেষী ও পার্থক্যের ক্ষুদ্রীশয়ত। কি থাক! ভাল ? 
মন বড় না হইলে বড় কার্ষো হস্তক্ষেপ কর! যায় না। ক্ষুদ্রাশয়তার 
ক্ষুদ্র কুপে দওয়েমান থাকিলে হিমাদ্রিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নিরপেক্ষ- 
পাঁতিতার দুরবীক্ষণ নয়নে যে মনোরম সুদৃত্ঠ দৃশ্ঠট অবলোকন কর] 
যায়, তাহ! কৃপস্থিত ব্যক্তি স্বপ্রেও কল্পনা করিতে পারে না। আমর! 
সকলেই ক্ুদ্রাশয়তার কৃপে পতিত । আমরা স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে 
ছান্তরোদনশীল তিরস্কারের প্রবাহময়ী প্রণয়িনী, দহি-দেহি-বরসম্পর 
নন্দন-নন্দনী, আকাক্ষাময় ভ্রাতাভগিনী, বাৎসল্যময় জনক-জননী ভিন্ন 
আর কিছুই দেখিতে পাই না । আধুনিক শিক্ষায় এই স্ার্থপরতার দৃষ্টি 
সন্থীর্ণ হইয়া কেবল স্ত্ী-পুত্রেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। মাঁতর্বঙ্গভূমি ! হতভাগ্য 
ষঙ্গীয় ভ্রাতুগণ ! একবার চতুর্দিকের ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের কার্যের 
প্রতি দৃষ্টি কর। তোমার অবস্থার সহিত একবার তাহাদের অবস্থা 
তুলনা কর। একবার তৌমার জাপানি ভ্রাভা ও বৃটনীয় রাজপুরুষের 
প্রতি দৃষ্টি কর। তোমাদের গৃহে একতার বিন্দুমাত্র নাই, জাতীয় 
উন্নতির অনুষ্ঠানমাত্র নাই, তোমরা পাঁচজনে মিলিয়া একটা সিলায়ের 
কল কিনিতে পার না! প্র দেখ তোমার ভ্রাতা ও রাজপুরুষগণ কি 
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অমানুসিক কাধ্য সকল ঈম্পাদন করিতেছেন । শত শত যুবক শবদেশের 
ফল্যাণে সমরানলে জীবন আহতি দিবার জন্য সোৎসাহে প্রফু্ন মনে 
অগ্রসর হইতেছেন। 

এখন হইতে সার্দ দ্বিশত বর্ষ পূর্বে যখন কতলু খা, দাঁযুদ খাঁ 
সোলেমান কররাণী প্রভৃতি পাঠান নবাব ও কালাপাহাড় প্রভৃতি হিন্দু- 
ধর্মত্রষ্ট মুঘলমানধর্ম দীক্ষিত পাঠান সেনাপতিগণের লোমহর্ষণ অত্যাচার 
লোকের স্মতিপথে জাগ্রত ছিল এবং মোগলজাত্ীয় মুসলমানগণের 
অত্যাচারে হিন্গণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছিল, তখন সীতারাম 
প্রকৃত বলপঞ্চয়ের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্বীধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের 
জন্য তম্মাবৃত পাঠান-সৈনিকবহি উদ্দীপ্ত করিরা মোগলতেজ ক্ষীণতর 
করিবার জন্য পাঁঠানদিগকে ভাই বলিয়। ও তাহাদিগের সহিত অতি 
সাধু ব্যবহার করিয়া এবং মোগল অত্যাচারে উৎপীদ্িত পাঠানদিগকে 
আশ্রয় দিয। প্রবল হিনু- -পাঠানমিশরিত সৈম্তদল গঠন ও স্নেহসদাশরতার 
মূলে তাহাদিগকে দুঢ় একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার 
ধশ্মবিশ্বাস উদার ও উন্নত ছিল। তিনি হিন্দমুসলমান বুঝিতেন না 
তিনি নিয়শ্রেণীর হিন্দু বা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু জানিতেন না) জাতীয়- 
পার্থক্য-_সাম্প্রদারিক-পার্থক্য প্রস্ৃতি তিনি বুঝিতেন না। তাহার 
শৃশন্ন দৃষ্টির লক্ষ্য উচ্চতর ধর্মের দিকে ও উচ্চতর কার্যের দিকে 
নিয়োজিত হইয়াছিল। তীহার দয়া, মমতা, ন্নেহ সদাশয়তাঁগুণে 
তিনি ক্ষক্রিয়-পাঠানে, চগ্ডাল-ডোমে, বাগদী কাঁওরাক্, বঙ্গীয় কায়স্থ- 
প্রাঙ্গণে এক দৃঢ় স্বাধীনরাজ্য সংস্থাপন-সমথ অনীকিনী সংগঠন করিয়া 
ছিলেন। সীতারাম যেমন হিন্দুমুগলমানে, চগ্ডালে ত্রাহ্মণে, জাতীয় 
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বা সাম্প্রদারিক পার্থক্য গ্রাহ্থ না করিয়। সকলকেই একতান্ত্রে বন্ধন- 
পূর্বক একদেশীয় মহাবলের সঞ্চয় করিতেছিলেন, তদ্রুপ শক্ত, বৈষ্ঞব, 
সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধন্দসম্প্রদয়ের বিডিন্নত। গ্রাহ না করিয়া, তিনি 
ন্থানারায়ণের পার্থ শিব এবং দশভুজার পার্থ, রাধার প্রতিষ্ঠা 
করিরাছিলেন। পুব্বেই উক্ত হইয়াছে, বত্রেখর শট্টাচাধ্য সাতারামের 
বংশের শাক্তগুর ও কৃষ্ণব্নভ গোস্বামী তাহার বৈষ্বগুর' ছিলেন, 
তিনি উএর গুরুর উপর তুল্য ভক্তি প্রদ্শন কারিতেন। তিনি বৈষব- 
গুরুকে শান্তিস্ুখ ও ধৈবকাধ্যের উপদেই্ট। এবং শাক্তগুরকে সমরা 
কাধ্যের পরামশদাতা করিয়া উভয় গুরুদেবের আজ্ঞাবহ (কর্ধব-্বব্ধপ 

কয় হিন্দুমুসলমান-বদ্ধেষ-রহিত, ত্রাঞ্জণচণ্ডালে পাথক্য-বঞ্জিত 
স্মদ্ঢভিভিতে শান্তিময় সুখমক্ক সনাতন ধম্মরাজ্য-গ্রতিষ্ঠায় প্রবৃতত 
হইয়াছিলেন। ব্লেগাছী পরগণার অন্তর্গত নারাক্ণপুরের রায়, 
মহিমসাহী পরগণার ইন্দুরদির দত্ত, সাহা-উজিয়াণ পর্গণার আমতৈলের 
চক্রবন্তী, সাঁতৈর পরগণার কুমরুলের দত্ত ও আমগ্রামের সরকার, নলদী 
পরগণার নহাটাঁর রায় প্রন্থৃতির শিবত্রসম্পন্তি দৃ্টে আমরা অনুমান 
করিতে পারি, ভম্ম-চন্দনে। শ্মশান স্বগ্ণে, ভেদজ্ঞানবজ্জিত ভূত প্রেত, 
পিশাচ, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি নামধের অনাধ্যগণের উপাস্ত গুরু দেবদেব 
মহাদেবের বাসম্তী চড়ক উৎসব করিয়া! নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে 
একতা ও সপ্তাবস্থাপনই এইরূপ শিবত্রনম্পন্তি দামের উদ্দেশ্ত ছিল। 
পীতারাম রাজ্যের সব্ধবস্থানে ধর্মমূলে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু 
একমতে সন্ভাবে পরম্পর পরস্পরের সহায় ও নুহাদ হইয়া অবস্থিতি 
করেন, ইহাও সীতারামের ধর্মের অর্শ ছিল। পারিবারিক শাস্তিস্থথ 
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বুদ্ধি হইয়া! প্রত্যেক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী লক্মীনারায়ণন্ধপে বাস করেন । 
প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাগ্ডারত্বরূপ হয়, অতিথি অত্যাগত 
ব্ক্তি প্রতি গৃহস্থের নিকট সাদরে গৃহীত হয়, এই ধর্খনীতি শিক্ষার 
নিমিত্ত সাঁতৈর গরগণার আমগ্রামের সরকার, মুন্সী, বিশ্বাস, শিকদার 
প্রভৃতি কায়স্থ-পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সীতারামের জমিদারীর 
প্রত্যেক হিন্দুর জন্য গ্রামের ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থিগকে দেবত্র 
সম্পত্তি দিয়া তিনি নারায়ণশিলা, গোপীনাথ, গোপাল প্রভৃতি 
বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া দ্রিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি অনেক স্থলে 
উক্ত দেবসঘুহের সেব! চলিতেছে । রামাত, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ প্রতি 
ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সমাজে উপকার করিবার ও 
ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে তিনি কুচীয়া তাম্ুলখা না, 
খড়েরা, লাউজান ও মল্িকপুরের রামাতগণকে নিষ্ধর দেখত্র 
দিয়া শীতল! বিগ্রই স্থাপন করিয়। দেন। এই শীতলার সম্পন্তি 
ভোগ করিতে করিতে তাহার! সম্পত্তির আদর বুঝিয়া সম্পত্তিশালী 
হইয়! তিক্ষারূপ হীনবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং হিন্দুসমাঁজের পাদদেশে 
ইতর সম্প্রদায়ের [হন্দুর মধ্যে ধর্মের ক্ষীণালোক প্রবেশ করাইয়া 
শীতলা উৎসবে তাহাদিগকে সমবেত করিয়! রামাতগণ নিয়শ্রেণীর 
হিন্দুগণকে একতা্যত্রে বন্ধন করিতেছিলেন। আচাধ্যগণ সামান্ত 
জ্যোতিষের আলোচনা করিয়া ভিঙ্গাবৃত্তিতে ঝালাতিপাত করিতেন। 
সীতারাম তাহাদিগকে দেবমুত্তি গঠন ও চিত্রপট অস্কন শিক্ষা দিয়! 
তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ ন! করিয! তাহাদিগকে নৃতন ব্যবসায় অবলম্বন 
করাইয়াছেন। 
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পাঁপময় সংসারে পিচ্ছিল ও পক্থিল বর্মে পারস্ষলন হওয়া .ছূর্্বল 
নপ্সনারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। হিন্দুধর্মের অনুদারতার অদারাংশ সীতা- 
রামের সময়েই হিন্দুধর্মের পবিত্র অঙ্গ ম্পর্ণ করিয়াছিল 1 এই সমস্বে 
নেই অসার কলঙ্ক হিন্দুধপ্মের বিমল জ্যোতি: সমা্ছাদিত করিয়া 
ফেলিয়াছিল। হিন্দুসমাঁজপথে যে সকল নরনারীর একবার পদম্থলন 
হইয়াছে, তাহারা মহাঁপাপী ও লারকী বোধে হিন্দুসনাজপ-প্রান্তে ঈাড়াইতে 
পারিত না। ভক্তির; পুর্ণ অবতার দয়াল শ্রীচৈতন্য এই পাপাদিগকে 
আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সীতারাম তাহার রাগ্যের মধ্যে সমার্গ বিতাড়িত 
পাপীতাপীদিগকে .আশ্রয় দিবার জন্য আমগ্রাম, শিবপুর, কেছেডুবি, 
গোপালপুর, রামনগর, জগন্াথদি, ঘোবপুর, পমাধী, বাধাযোড 
গ্রভৃতি স্তনে বৈষ্ণব মোহ্ন্ত আনিয়া তাহাদিগকে দেবত্র নিকষ 
সম্পত্তি দিয়া রাধাকৃষ্ণের নানামুণ্তি স্থাপনপুব্বক সেই পাগী ও পাঁপিশী- 
দিগের দাঁড়াবার আশ্রন্» করিরাছেন। এই সকল ধীমাজচ্যুত লোক 
সমাজের বাহিরে থাঁকিয়। সংসারের পাপজস্রোত গ্রুবলতরবেগে প্রবাহিত 
করিতে না পারে, এই নিমিত্ত সীতারাম মোহস্তদিগকে 
এই সকল পাপীদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিতে বদিতেন এবং “তাহারা 
যাহাতে পুনরার বৈষ্বমতে পরস্পর বিবাহিত হইয়। শাস্তিমনর 
পরিবাররূপে বাস করে, তাহাও সীতারামের অভিপ্রায় ছিল। ধর্মমতের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রজার শান্তি ও স্থখ-সনৃদ্ধির প্রতিও সাঁতারামের বিলক্ষণ 
দৃষ্টি ছিল। লোকে ধশ্মপথে থাকিয়া! যাহাতে সনাজের, দেশের ও 
নরনারীর উপকার করিতে পারে, ইহাই তাহার ধর্মপণের মূলমন্ত 
ছিল। সমাজ পতিত হউক, আচার ভর হউক, নকলেরই পতন নিবারণ 
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করা৷ এবং দুষ্ট অবস্থা হুইতে লোককে লঙ্জাশূন্য সদখস্থায় উন্ীত করাও 
সীতারামের মূল ধন্মনীতি ছিল। অশএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক 
পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে আলোকিত বঙ্গে আমর! ধর্মমত অনুমরশ 
করিতে ভীত ও সম্কুচিত হই, কিন্তু সীতারাঁদ এখন হুইতে ছুই শত বৎসর 
পুর্বে বঙ্গের অন্ধুকারধুগে দ্িগ্ধরশ্মি প্রাভঃস্র্যের ম্তায় বঙ্গাকাশে সমুদিত 
হইয়া বর্দের পাপপন্কে পতিত কম্পিত কলেবর নরনারীধিগকে স্বীয় নিগ্ধ 
করে উত্তপ্ত করিয়া সমাজপথে গমনের শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন । বঙ্গের 
শাক্তবৈষঝব্বিরোধ দূরীভূত কয়! মস্তিকষশক্তির পূর্ণমূর্তি ব্রাহ্মণগণকে 
রাজ্যের কল্যাণকামনায় নিয়োজিত কারয্াছিলেন, হিন্দুর সাশ্প্রদায়িক 
ও জাতীয় পার্থক্য অবহেলা করিয়! উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান- 
গণকে কাহারও ধশ্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি একতাস্থত্রে আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য একতার উপায় ও শান্তি স্থখের পথ 
রক্ষার নিমিত্ত "অকাতরে মুক্তহস্তে নিফর দেবক্র সম্পন্ভি ধান 
করিয়াছিলেন। 

সীতারাম যেরূপ উচ্চ প্রকৃতির সদাঁশয় বীর ছিলেন, সাহার ধঙ্দমতও 
সেইরূপ উদার ও সর্বজনহিতকর ছিল। বর্তমান সময়ে দক্ষিণরাটীয়, 
উত্তররাট়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্ত্র শ্রেণীর কায়স্থগণ পরস্পর এক হইয়া পর- 
স্পরের কন্ত। আদানপ্রদান করিতে সভাসমিতির উদ্যোগ ও আয়ো- 
জনের মহা! আড়ম্বর করিতেছেন। সীতারাম এই সাধু চেষ্টা দুই শত 
বৎসর পূর্বে করিয়া গিয়াছেন। মুনিরাম রায় অগ্রে সীতারামের বাটাতে 
হুমারনবিস ও পরে মুগ্লিদাবাদদে উকিল ছিলেন। মুনিরাম বঙ্গজ শ্রেণীর 
কারস্থ । মুনিরামও সীতারামের শ্তায়, উচ্চাভিলাষী, চতুর ও বাকৃপটু 
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লোক ছিলেন, মুনিরামও বিস্তৃত জমিদারী করিবার আশ হৃদয়ে পোষণ 
করিতেন । মুনিরামের বংশের জগবন্ধু রায় নামক এক ব্যক্তি এখনও 
পুলজুড়া গ্রামে জীবিত আছেন । মুনিরামের কৃষ্-মন্দিরে আমরা যে 
কবিত। পাইয়াছি, তাহ পুর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে । 

যখন সীতারামের জমিদারী পাবনা জেলার দক্ষিণভাগ হইতে 
বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ও নদীয়। জেলায় পুক্দপ্রান্ত হইতে বন্রিশাল জেলার 
মধাভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল, সীতারামের শৌর্ধা বার্ধা সন্দত্র গত হইতে 
লাগিল, সীতারামের সখের কথ! সর্ধত্র প্রকাশিত হইতে লাগিপ, 
সাতারামের জল্-কীন্তির কথা বঙ্গে অভিনব যশোরূপে প্রচারিত হইল, 
সীতারামের অশেষ যশঃসৌরতে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইল, তখন মুনিরামের 
দদয়ে ঈর্ষা-সর্পিণ*জাগিয়। উঠিল। যখন সীতারাম মৃহম্মদপুরে স্বাধীন 
পতাক। উড্ডীন করিলেন, তখন তাঁরু মুনিরামের দয় কম্পিত হইয়া 
উঠিল। সীতারাম কখনও নবাব-সরকারে রীতিমত কপ দিতেন ন|। 
-তনি আবাদি সনন্দের বনে জমিদারী সমূহ নিষ্কর ভোগ করিতেছিলেন, 
তিনি মধ্যে মধ্যে নবাব সরকারে নজর সেলামী কিছু কিছু দিতেন। 
যখন সীতারাম এই নবাব সেলামার অর্থ ও উপচৌকন সামগ্ৰা অন্প 
পরিমাণে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তখন শঙ্ষিতজদয় মুনিরাম সাতা- 
রামের বৈরত1 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধিমান সীতারাম অল্পদিন 
মধ্যে যুনিরামের অবস্থা বুঝিলেন। মুনিরামের ন্যায় একজন বিচক্ষণ 
লোক সীতারামের করত্রষ্ট হয়, ইহা কদাচ সীতারামের অভিপ্রেত 
হইতে পারে না । মুনিরামের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন সম্বন্ধ হইলে 
যুনিরাম সীতারামের শুভাকাজ্ষী থুঁকিবেন, এই ইচ্ছায় ও কায়স্থ 
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বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রতা-দুরীকরণ মানসে সীতারাম উত্তররাটীয় 
কায়স্থ হইয়। বঙ্গজ মুনিরামের কন্ঠ। বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। 

যুনিরাম ও তদ্বংশীয় লোকদিগের সমাঞ্জনীতি অতি সক্ধীর্ণ ছিল, 
সাম্প্রদায়িক অভিমানে তাহাদিগের মন অভিমানে পুর্ণ ছিল। মুনি- 
রামের পুন্র প্রকান্তে পিতার যত লইয়। সহোদ্ররার সহিত সীতারামের 
বিবাহ দ্রবেন বলিলেন, কিন্তু গোপনে বিষ্প্রয়োগে ভগিনীর নিধন- 
সাধন করিয়। পিতার নিকট পত্র লিখিলেন। হতভাগ্য বঙ্গসমাজ ! 
দুর্ভাগ্য বঙ্গের আভিজাত্য সম্মান ! অনুতপ্ত বঙছের অনুদার সন্কীর্ণ সমাজ- 
নীতি ! সীতারামের সাধু ও মহৎ প্রস্তাবে গরল উঠিল। মুনিরাম 
মনে মনে সীতারামের বৈরী হইয়া উঠিলেন ; মুনিরাম পুভ্রের কাদ্যের 
প্রশংস। কবিয়া পত্র লিখিলেন। সীতাবামের সদাশর প্রস্তাব ও উচ্চ 
সমাজ-নীতি মুনিরামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিলেন না। 
হতভাগ্য বঙ্গে এই অনুদারতা আর কত কাল লক্ষিত হইবে জানি না। 
মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগরের প্রস্তাবের বিপক্ষে বিচক্ষণ স্তার রাজা 
রাধাকান্ত দেবও দগায়মান হইয়াছিলেন। রাজ বাহাছুর যদি 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব হৃদয়ঙগম করিতে পারিতেন, তবে আমরা 
এক্ষণে অনেক বালবিধবার বিষাদ-মলিন-যুখ দেখিতাম না এবং সীতা'- 
রামের প্রস্তাব মুনিরা বুঝিলে সম্ভবতঃ কায়স্থ-সমাজে বর্তমান সময়ের 
কন্ঠাদায়ের ঘোর আতঙ্ক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইত না। 

পীতান্বর দত গদখালী থানার নিকটবর্তী কোন গ্রামে বাস করি- 
তেন, তাহার গুহের এক রমণী মুসলমান কর্তৃক অপহৃত ও মুসলমান- 
ধর্মে দীক্ষিতা হন। পীতান্বর সে কামিনীকে আর গৃহে আনিলেন না। 
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পীতান্বর যশোহর চাঁচড়ার রাজার প্রজা ও সমাজস্থ লোক ছিলেন। 
উল্লিখিত দেঁষে পীতাম্বর সমাজচ্যুত হইয়া সীতারামের শরণাগত 
হন। সীতারাম তাহার সভাসদ্‌ পঙ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়! 
দেখিলেন, পীতান্বরের কোন দৌষ হয় নাই। সেই স্সলমান 
অপহৃত ললনাকে গৃহে আনিলে পীতান্বরের ধন্মহানি হইত । সীতারাষ 
পীতান্বরকে আপন সমাজে উঠাইয়। লইতে সম্মত হইলেন। গীত্তাব্ষর 
সীতারাম ও তাহার সযাজস্থ ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন 
আধাঢ় মাঁস, ঘনঘটায় দিজ্বগুল সমাচ্ছন্ন--মুধলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, 
সৌদামিনী নীলবসন হইতে বসনান্তর গ্রহণ করিয়া নভোমগুলে রীড়' 
করিতেছেন, নীরদনাদে দিজ্মগুল কম্পিত হইতেছে, এই চদ্দিনে 
উদ্বারচব্রিত সীতাক্নমীম সদলবলে রাজা মনোহর বারের জমিদারাঁর মধ। 
দিয়! গীতাম্বরগৃহে উপনীত হইলেন। পীতান্বরের গৃহপ্রাঙ্গণ জল-কদ্দম 
পরিপূর্ণ ছিল, তিনি গোল! ছুটাইয়। ধান্য ছড়া ইয়। উঠানের জল কদ্দম 
নিবারণ করিলেন। এই হইতে পীতাখখবের নাম ধেনো পীতাশ্বর 
হইল। সীতারাম মনোহরকে অগ্রাহ্হ করিয়। পীতাম্বরের বাটাতে 
তোজন পূর্বক তাহাকে সমাজে উঠাইয়৷ লইলেন। 
প্রথম। রাজমহিষীর পিতার নাম সরল খা (ঘোষ ) ছিল। সরূল্‌ 
খ! কুলমর্ষযাদায় বিশেষ সন্ত্রান্ত ও সমাজপতি ছিলেন। সীতারাম সরল 
খাঁর সহিত কতিপয় সন্ত্রান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে 
আনাইয়। মহন্মদপুর হইতে সাত মাইল পশ্চিমে ঘুল্লিয়! গ্রামে বাস 
করান। সরল খাঁর বাটীর ভগ্মীবশেষ ও দুইটি পু্ষরিণী অদ্ভাপি বর্তমান 
' আছে। সরল খ! এত বড় কুলীন ছিলেন যে কথিত আছে, তিনি 
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কমলাকে ওজন করিয়া সীতারামের নিকট হইতে কন্যাণুক্ক আদাঞ্ক 
করিয়াছিলেন। সরলের জ্ঞাতি ত্রাতুষ্পুত্র গোপেশ্বর খ1 সীতারামের 
ভগিনী রাই-রঙ্গিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । সরল খা! ও গোপেশ্বর 
খা একই ভবনে বাস করিতেন। এক্ষণে ঘুল্লিয়ার তালপুকুর নামে 
থে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, তাহাই খাঁদিগের বাটার সদর পুষ্করিণী 
ছিল। সাঁতারামের বাটীর সনিকটে ভবানীপুর নামে একখানি পুরাতন 
গ্রাম ছিল, সীতারাম নান দিগদেশ হইতে নান। রকমের সুমিষ্ট 
আমের কলম আনাইয়। এ গ্রামের নিকটবত্বাঁ বহু বিস্তীর্ণ এক উচ্চ 
ভূমিখণ্ডে পৌপণ করাইয়াছিলেন। যথাসময়ে এ স্থান সুমিষ্ট আ- 
কাননে পরিণত হয়। সীতারাম কর্তৃক আনীত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থগণ এ&ঁ আত্রকানন মধ বাসভবন করার অভিপ্রার করেন; কিন্ত 
রাজার বহু যত্রে, আদরে এবং বহুব্যয়ে প্রস্তুত প্রভূত আত্মবাগান নষ্ট 
করিয়া বাসতবন করিবেন, এ বিষয় কেহই রাজার নিকট বলিতে সাহসা 
হন নাই। পরে সীতারাম এ বিষয় লোকপরম্পর্ায় অবগত হইয়। 
উক্ত ব্রাঙ্গণ ও কাঁয়স্থগণকে ডাকিলেন এবং তাহাদের এ বাসন। প্রকৃত 
জানিতে পারিয়। তাহাদিগকে এ আত্রকাননে বাসভবন নিন্মীণ করিতে 
ও এ&ঁ নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম “আমগ্রাম” রাখিতে আদেশ 
কম্রন। তদনুসারে এ গ্রামের নাম আমগ্রাম হয়। কালের কুটিলগতি- 
প্রভাবে আ্োতম্বতী মধুমতী-নদীগর্ভে সীতারামের এই নবপ্রতিষ্ঠিত 
স'ধের গ্রামখানি লীন হইয়া যায়। পরে গ্রামবাসিগণ সুবিধান্সারে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসতবন নিম্দধীণ করেন এবং সীতারামের আদেশানু- 
তুমে নিজ নিজ বাসগ্রামের নাষ “আমগ্রাম” বাখিলেন। যশোহবর 
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জেলার মহম্মদপুরের পূর্বপারে বর্ণাআমগ্রাম এবং ফরিদপুর জলার 
সোতাসী আমগ্রাম ও থালিয়া আমগ্রাম বিদ্ধমান আছে। অনেকে 
অন্থমান করেন, এই গ্রামত্রয় পূর্বে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত একই 
আমগ্রাম ছিল। ইহা জানিয়া আমগ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজ এবং বণ্ণী 
আমগ্রামের কায়স্থ-সমাজ বঙ্গের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সমাজে স্পরিচিত। 
এই বর্ণী আমগ্রামের বর্তমান সরকার, বিশ্বাস, যুন্সা ও সিকদারগণ এক 
জ্জাতি হইয়াও তাহাদের পৃব্বপুরুষগণের সীতারাম-সরকারে কার্ষোনু 
উপাধি অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত ভইয়াছিলেন। এই আমগা'য 
ববার নদীসিকস্তি হইয়াও সাতারামরক্ষিত আমগ্রাম নাম বিস্মৃত হব 
নাই, কিন্তু অনেকে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে বাটী |নম্মাণ করম 
সংখ্যাল্পতাবশতঃ এ নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে এ 
স্থানত্রষ্ট অধিবাসিগণ এখনও শক্রজিৎপুর, মিনাকর্পুর ওবাইতপাড। 
প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন । 

সীতারামের একটী কুলান বান্ষণ নায়েব ছিলেন। সেহ ব্রাঙ্গণ্ৰে 
ছয়টা ব্রাহ্গণী। তিনি ত্রাঙ্মণীগণকে তত যত্র করিতেন না। তিনি 
তাহার কোন এক ব্রাহ্গনীর ব্যতিচার দোষ জানিতে পাপিয়া গঙ্গা্গানে 
সইবার ব্যপদেশে বাদার মধ্যে বিষপ্রয়েগে তাহার বধসাধন করেন। 
সীতারাম এই দুর্ঘটনা জানিতে পারিয়া নায়েব মহাশয়কে পদচ্যুত ও 
সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষে অনেক লোক 
জীবিত আছেন, সুতরাং তাহার নাম করিলাম ন|। 

সীতারাম নানাদেশ হইতে অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ, কায়স্ত ও 
বৈদ্য আনাইয়া তাহার রাজ্যমধ্যে বাস করাইয়াছিলেন। এই সকল 
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তদ্রলোকদ্িগের প্রতি সীতারাম বিশেষ যত্র ওশ্রদ্ধা করিতেন। এই 
সকল তদ্রলোকের যাহাঁতে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে সীতারাম 
বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন । 

কথিত আছে, সীতারাম কুলীনব্রাহ্মণ কন্যাদায়ে অর্থপ্রার্থ হইলে 
তাহাকে কপর্দকও সাহাধ্য করিতেন না। কিন্তু বংশজ ও শ্রোশ্রিয় 
বরাঙ্মণগণ বিবাহার্থ অর্থপ্রার্থী হইলে তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান 
করিতেন। তিনি কুলীন-বরা্ষণগণকে তাহাদের কন্য! সন্ত্রান্ত পণ্ডিত 
ব্রাঙ্ষণকে দান করিতে বলিতেন। তিনি কৌলীন্য কুপ্রথায় কুলীন- 
কুমারীগণের নিদারুণ ক্লেশ দেখিয়া আন্তরিক ছৃঃখ প্রকাশ করিতেন। 
তিনি বহুসংখ্যক অনুঢা কুলীনকুমারীকে আপন গৃহে রাখিয়া মাতৃজ্ঞানে 
গ্রাসাচ্ছাদন দিয়! প্রতিপালন করিতেন। 

মুনিরামের কগ্াকে পীতারামের বিবাহ করিবাধ প্রস্তাব, ধেনো 
গীতাম্বরের জাতিদান, গোপেশ্বর, সরল থা ও অন্ঠান্ত ভদ্রলোকের 
বাসভবন-নির্মাণ, কুলীনকুমারীগণকে প্রতিপালন ও কুলীনের কন্তাদ্ায়ে 
অর্থসাহাধ্য না করা! প্রভৃতি ঘটনা হইতে আমর সীতারামের সমাজ- 
নীতি কিরূপ মনে করিতে পারি? সীতারামের সমাজনীতি উচ্চ ও 
উদ্দার ছিল। তিনি উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঁঢ, বন্ধ ও বরেন্দ্র এই চারি প্রদেশ- 
তেদে চারি কায়স্থ সমাজকে একতা স্থত্রে বন্ধ করিতে অভিলাধী হইয়াই 
সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 

তিনি অকারণে বা স্বীমান্য কারণে জাতিপাত হওয়ার বিরোধী 
ছিলেন। কিন্ত প্রকৃত দোষী সমাজচ্যুত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
বিহিত দণ্ডবিধান করিতে যত্রবান্‌ ছিলেন। কৌলীন্ঠ কুপ্রথা তাহার 
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জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ সমাজনীতির চক্ষে বিষদিগ্ধ শলাকাবৎ প্রতীয়মান হইত । 
জ্রানগৌরবে মণ্ডিত, উচ্চ আচার-ব্যবহারে ভূষিত, ধশ্মজ্ঞ, ধর্মানিষ্ঠ 
তদ্ধবলোকদ্দিগকে তিনি অনন্ত সমাদর এবং সযত্রে রক্ষা ও পালন 
করিতেন। অতএব আধুনিক বাঙ্গালী যুবক ! বর্তমান সময় হইতে 
হুই শত বৎসর পুর্বে সাতারামের সমাজনীতি পর্যযালোচনা করিয়া 
বঙ্গের কলক্ককালিমায় কলুষিত সমাজমার্গে পাদবিক্ষেপের পথ নিদ্ধারণ 
করিয়া লও । সাশ্ররদায়িক পার্থক্যের যূলে কুঠারাঘাত কর। কৌলিন্- 
কুপ্রথাবিষবন্নরী_ সমূলে বিনাশ কর। বঙ্গের দগ্ধ-ললাট, মলিনমুখী 
কুলীন-কুমারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর | আপন তগিনা, পিতৃত্বসা ও 
মাতৃ্সার ছুঃখ দূর করিয়া, সমান্গ-কালিম! প্রক্ষালন করিয়া নৈতিক 
স[হসের পরিচয় দাও। উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ কর, পরে 
উচ্চ হইতে উতর কর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াঞ্বঙ্গমাতার প্রি 
দুটি কর। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


সীতারামের সময় শিল্প ও বাণিজ্য 


বন্তমান সময়ে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত জগতে উত্তম প্রণালীতে 
উত্তম বর্ণের নানাবিধ কাগজ প্রপ্তত হইতেছে। সীতারামের সময়ে 
ইংলণ্ডেও কাগজের কল প্রস্তত হয় নাই, এদেশেও কাগজের কল 
ছিল না। পাট, কাপড় ও পুরাতন কাগজ প্চাইয়া এদেশে একরূপ 
কাগজ প্রস্তুত হইত। এ কাগঙ্কে ভূষণাই কাগঞ্জ বলিত। এই 
কাগজ সীতারাষেন্ধ রাজ্যে সর্বত্র প্রস্তুত ও ব্যবহ্ত হইত। কাগজগুলি 
২০1২২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ১২1১৩ ইঞ্চি প্রস্ত ছিল। এই সকল কাগজ দুই 
বর্ণের ছিল। ঈষৎ সবুজ শ্বেতবর্ণের ও হবিদ্রা বর্ণের কাগজ প্রস্থৃত 
হইত। সবুজবর্ণের কাগজে হরিতালের রঙ লাগাইলেই হরিদ্রা বর্ণের 
কাগজ হইত। এই কাগঞজ্কে তুলট কাগজ বলিত। এই কাগজের 
লন্ব! পুথি এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণগুহে বুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই 
কাগজ স্থায়ী ও পুরু। এই কাগজ সর্বাগ্রে সীতারামের জমিদারী 
ভূষণায় প্রস্তুত হইত বলিয়া ভূষণাই-কাগজ নাম হইয়াছিল। আমি 
বাল্যকালে এই কাগজ নলদ্দীপরগণায় তল্লাবেড়ে, বিনোদপুর, রামপুর, 
সাহা উজিয়ালের বরিসাট প্রভৃতি গ্রামে প্রস্তত হইতে দ্রেখিয়াছি। 
আমর! সীতারামের দত্ত যতগুলি সনন্দ পাইয়াছি, সকলই এই কাগজে 
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লিখিত। সীতারামের রাজা মধো এই কাগজ সীতারামের যত্রে বল 
পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এই সময়ে কাগজ বাবসায় আমাদের দেশ 
বিলাত অপেক্ষা কম ছিল না। 

বস্্রবয়নকার্য্যও সীতারামের রাজ্যমধো উত্তমরূপ হইত । তল্লাবেড়েনু 
মিহি উড়ানি অগ্ভাপি এ অঞ্চলে বিখ্যাত। সীভারামের রাঙ্গা মধ্যে 
অনেক জোল।, যুগী ও তন্তবায়ের বাস আছে | ইহারা সকলেই 
বন্্ব্যবসায়ী ছিল। বিলাতী বন্ধের প্রতিযোগিতায় এ সকল বস্বব্যবসার! 
দিগের ব্যবসা! একেবারে মাটা হইয়াছে । আফি বাল্যকালে বিনোদপুর, 
তল্লাবেড়ে, আমটৈল, তালখড়ি, নলদী, চণ্তীবরপুর, সাতৈর, কানা 
পুর, মকিমপুর প্রভৃতি গ্রাযে উত্তম উত্তম ধুতি, সাড়ী ও উড়ানি 
প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি । বর্তমান যশোহর জেলার সৈদপুন « 
মরলীর হাট হইতে ইউরোপীয় বণিকৃগণ এই সকল বন্ধ বহুল পরিমাণে 
কয় করিতেন । বালিসের থেরে। ও ছিট, তোষকের খারুমা * 
লেপের খারুয়া প্রভৃতি পুর্বেও হইত, এখনও স্থানে স্থানে প্রস্তুত হয়। 
এই সকল বস্ব বিশুদ্ধ কার্পাস সুত্রে প্রস্তুত হইত। শীতারামের রাজো 
স্কানে স্থানে তু'তের চাষ ছিল এবং কোন কোন স্থানে রেশমী শন 
প্রস্তুত হইত ; কার্পাস বস্ত্র হইতেও নানাবিধ রঙ্গিণ বন্ত্র ও পাক। ছিট 
প্রস্তুত হইত। 

স1তৈর পরগণার সাতৈর গ্রামে অগ্ভাপি উত্তম পাটা প্রস্তত হইয়। 
থাকে । পাতিয়৷ নামক এক জাতি এই পাটা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত 
করে। সীতারামের সময় এই পাটা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও নান। 
দিগদেশে রপ্তানি হইত। সীতারামের জমিদারীর মধ্যে স্থানে স্থানে 
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কাপালী নামক এক জাতির বাস আছে। ইহারা পাটের চিকণ তন্ত 
প্রন্তত করিয়া তদ্দার। উত্তম থলিয়। (ছাল! ) ও চট প্রভৃতি প্রস্তত 
করিয়া থাকে । পূর্বে এই চট ও থলিয়া বহু পরিমাণে প্রস্তুত ও বিদেশে 
রপ্তানি হইত। এই চট ও থলিয়া কলের চট ও থলিয়। অপেক্ষ! 
স্থায়ী ও সুন্দর । 

সীতারামের রাজ্যে বহুসংখ্যক ছুতার মিস্ত্রীর বাপ। ইহারা উত্তম- 
প্ূপ পিড়ি, খাট, তক্তপোষ, চৌকা, বাক্স, সিন্দুক, গাড়ী, পাক্ধী, নৌকা 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিত এবং এখনও জানে । সৈদপুরে পানসী 
এ অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহাজনী নোক।। তেলিহাটার বাঙ্গাল! 
দূরদেশে মালবহনের উপযোগা। এ সব কারিকরগণ এ সকল কাঠ্ঠের 
কার্ধা সীতারামের সময় হইতেই করিয়া আসিতেছে। ইহারা দেবমৃন্ত 
ও রথ প্রভৃতি ন্ি্দীণেও পুর্বে বিশেষ নৈপুণা প্রকাশ করিয়াছিল। 
সাতারামের রাজধানীতে কামারপটী নামক একটী স্থান আছে । কিন্তু 
এখন মহম্মদপুরে কন্মকার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে, 
সীতারামের পতনের পর যুসলমান-সৈম্ভগণ যখন মহন্মদপুর লুণ্ঠন করে, 
তখন এই সকল কর্ম্মকারগণ পলায়নপূর্নবক কান্টীয়া, বাটাজোড়? লোহা! 
গড়া, লক্মীপাশা। নল্দী, মাচপাড়া, নড়াইল, পুলুম প্রস্তুতি স্থানে যাইয়া 
বাস করে। কানুটিয়ার ক্ষুর, ছুরি, কাটারি, খড়গ, বল্লম, শড়কী প্রভৃতি 
বহুকাল এতদঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। বাটাজোড় প্রভৃতি অঞ্চলের কর্কার- 
গণও প্ররূপ সর্বপ্রকার দ্রব্যই উত্তমরূপে গড়িতে পারে। সীতারামের 
ুদ্ধান্ত্র, কামান; বন্দুক, অপ্সি, বল্পম, শড়কী প্রভৃতি তাহার রাজধানীতে 
প্রস্তুত হইত। কথিত আছে, সীতারাম এই সকল কর্মকারদ্রিগকে 
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গকা অঞ্চল হইতে আনাইয়াছিলেন। কালে খ বুম্ধুম্‌ খা নামক 
ছুইটা কুস্তীর এক্ষণে বাগেরহাটের অন্তর্গত খাঞ্জেয়ালীর দীঘীতে আছে । 
এ ছুই নামে সীতারামের ছুই বৃহৎ কামান ছিল। তদ্রপ কামান তথন 
বঙ্গদেশে আর ছিল না। এ ছুই কামানের সহিত কুম্তীরের আকারের 
সাদৃশ্য থাকায় উহাদের নাম কালে খ। ও ঝুম্ঝুম্‌ খা হইয়াছে। 
উপরোক্ত কম্মকারগণের মধ্যে, অনেকে উত্তমোত্তম স্বর্ণরৌপ্যের 
গহন। গঠনে বিচক্ষণত। দেখাইয়াছিল। ইহারা ধাতুময় দেবমুস্তিও উত্তম 
কপ গড়িতে পারিত। এক্ষণে কলিকাতার সিমল।, জানবাজার ও 
শশলীঘাট অঞ্চলে যে সকল কন্মকারগণ বাস করিদ্। বঙ্গবিখাত উত্তম 
উত্তম গহন। গঠন করিতেছে, তাহার! অনেকেই যহম্মদপুর রাজধানা ও 
সীতারামের রাজ্য হইতে গিয়াছে। মহম্মদপুর রাজধানার কম্মকা রপূর্ণ 
কান্টীয়া আজ উঙ্গলারত ও কর্মকারশন্ত । মহন্মকপুরের বাজারের 
কন্মকারপটী আজ মাঠে ওজঙ্গলে পরিণত । মহম্মদপুর রাজধানা ও 
তন্নিকটবত্তী স্থানে উত্তম উত্তম তার, পিত্তল ও কাংস্ের ্ব্যাদি প্রস্তত 
হইত। এখানকার কর্মকারের। উত্তম উত্তম পিতল-কাসার ভক্কাও 
গড়িতে জানিত। বাখরগঞ্জের বড় বড় ঘটা প্রথম মহন্মদপুরেই গঠিত 
হয়। মহল্মদপুরে বড় বড় পুষ্পপাত্র ও খাঞ্চিয়। প্রস্তুত হইত। মহম্মদ- 
পুরের কাংস্যবণিক্গণ বাটাজোড়, শৈলকুপা, দৌলতগঞ্জ, কলসকাটা 
প্রভৃতি স্থানে চলিয়। যায়। সাঁতারামের জমিদারী মধ্যে নলুয়া নামক 
এক মুসলমান-সম্প্রদায় আছে। ইহারা বাদাবন হইতে নল কাটিয়। 
আনিয়া উত্তম দড় ম! ও মলুয়া প্রস্তত করিতে পারে। মনুয়! ম্যাটিংএর 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । দরিদ্র লোকেরা গৃহমধ্যে কেবলমাত্র মলুয় 


১৪৩ রাজ সীতারাম রায় 


বিস্তার করিয়। শুইয় থাকিতে পারে। সীতারামের সময় এই মনুয়ার 
খুব উন্নতি হইয়াছিল ও এই মলুয়া নানাদেশে যাইত। সীতারামের 
রাজ্যে কোলা, জাল।, কলসী, সান্ুক, ঘাঙ্গড়, পেচি, প্রদীপ, কলিকা। 
দেলুখা, টালি ও ছবিবিশিষ্ট ইষ্টক অতি উত্তম হইত। মুন্য় দ্রব্য 
পোড়াইয়। কাল প্রস্তরের শ্ঠায় করিতে পারিত ও পারে। অদ্যাপি বাবু- 
খালিতে সামান্রূপ টালির কারখান। আছে। ইংলণ্ডে পোসিলেন পাঞ্ে 
আবিফার হইবার পুর্ধে এই অঞ্চলের কাল রঙ্গের সানুক, জালা, কুজো 
বা সরাই ইউরোগীয় বণিকৃগণ ক্রয় করিষ। স্বদেশে লইয়া যাইত । 
আলাইপুরের জাল।, ঠাকুরপুরাব্র কোল। অগ্ভাপি আরে অনেক স্থানে 
গৃহীত হইয়া থাকে। সীতারামের রাজ্যে উতয় ইচ্ছু ও খঙ্জরের 
উত্তম চিনি প্রস্তুত হইত। এদেশে গাজীপুরের ও কলের চিনির আম- 
দানী হইবার পুর্ব বেলগাছির ইক্ষু চিনি অতি প্রসিদ্ধ ছিল ও তাহা 
এদেশ হইতে নানাদেশে রপ্তানি হইত । খঙ্রের চিনি, পাটালি ও 
'গুড় বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছিল। নারিকেলবাড়ে, বুনার্গাতি, বিনোদপুর, 
নাওভাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানে থজ্জ.র চিনি প্রস্তুত কবিবার অনেক কারখান। 
ছিল। নাওভাঙ্গার কুরিচৌধুরিপরিবার খঙ্জ,র চিনির কারখান। করির। 
বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ও বিষয়ী লোক হইয়াছিলেন। চিনির কারবারে 
তখন এতই আয় হইত যে, অনেক ব্রাঙ্মণকায়স্থও চিনির কারবার 
করিতেন। তখন খেছুরে চিনির নাম ছিল পাঁক1 ও কীচ। দলুয়া। 
গব্যদধি, ক্ষীর, ছানা দ্বত, মাথন,সর প্রভৃতি সীতারামের রাজধানী 
ও জমিদারীতে যেরূপ উৎকষণ্টুরূপে প্রস্তুত হইত, এরূপ উৎকৃষ্ট গব্য দ্রবা 
বঙ্গের আর কোথাও প্রস্তত হয় না । অদ্যাপি মহম্মদপুরের অন্তর্গ ত 
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কানাইপুর, বিনোৌদপুর, নাওভাঙ্গা, নহাট। প্রভৃতি গ্রামে যেরূপ উৎরুষ্ট 
উল্লিখিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, অন্তত্র সেরূপ হয় না। তৎকালে ভয়স। 
পুত, দরধি প্রভৃতির এদেশে চলন ছিল না। কোন কোন স্থানে তয়স। 
গপ্ধে দ্ধি প্রভৃতি প্রস্তত হইত বটে, কিন্তু ভাতা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা 
বাবহার করিতেন ন1 1” 

মহম্মদপুরে মুড়কী ও মণ্ড। অতি উৎকষ্টরূপে প্রস্তুত হইত; মহম্মদ 
পুরের কুরিগণ যাহার। সীতারামের পতনের পর নাওভাঙ্গা, নারায়ণপুর, 
শক্রজিৎপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিত, তাহাদের উত্তরপুরুষেরাও 
উৎকষ্ট সন্দেশ যুড়কি প্রপ্তত করিতে পারিত! এ অঞ্চলে সাঁতারামের 
সময় অনেক বিল ছিল। বিলের তারে পক্ষে এক প্রকান্ন উদ্ভিজ্দ জন্মিত, 
তাহা শাম বনুগ। বা শর-বনুঙ্গা। নমঃশৃদ্র ও কাপাপি-জাতীয় লৌকেবা। 

নুঙ্গা কাটিয়। একরূপ মোটা মাদুর প্রপ্থত করিত। ধর শাছুর বসিবার 
€ শধ্যার নিয়ে পাতিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগ ছিপ । 

প্রাচানকালে এ অঞ্চলে বছ সংখ্যক বেতস-লভার বন ও বেতস 
লত। ছিল। মুচিগণ এ সকল বেতস কর্তনপুর্লক উত্তম উত্তম ধাম; 
কাঠা, সের, পেটর।, ঝাপি, তুলাদণ্ডের পাল্লা, ঢাল প্রভৃতি প্রান্ত 
করিত । পেটর। ও ঝাপি এদেশ হইতে দুরদেশে বৃপ্ডানী হত । বেত ও 
বাশের দ্বারা বড় বড় ছোট ছোট নানাবিধ মোড়া প্রস্তুত হইত। মুচি 
ও বাউতিগণ বংশ-শলাকার দ্বারা কুলা, ডালা, পুচনি, ঝাকা, ঝুড়ি, 
চুপড়ী, চাঙ্গাড়ী, ঘুরণি প্রভৃতি প্রস্তত করিত । 

সীতারামের যুদ্ধে ব্যবহার্ধ্য বারুদ গোলাগুলি মহন্মদপুরে প্রস্তত 
হইত। বারুদ মালাকার জাতীয় লোকে প্রন্তত করিত। এই মালা- 
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করেরাই সুন্দর সুন্দর ডাকের সাজ প্রস্তত করিয়। মধুখালি লোহাগড়। 
প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিত। এক্ষণে সেই মালাকরগণের বংশধরগণ 
বাটাজোড়, কুলসুর, নলদী, সা'তৈর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে । 
ইহারাও নানারকমের বাজি ও বারুদ প্রস্তত করিতে পারে । সীতা- 
রামের সমর ইহারা নানাবিধ সোলার ফুল, পাখী ও জন্তর ছবি প্রপ্তত 
করিত এবং তদ্ংশধরগণ এখনও পাঁরে। দেশীয় চামারের। চটি ৫ 
নাগরাই জুতা৷ প্রস্তুত করিত। 

সীতারামের বাজধানীতে উত্তমরূপ নান! দেবদেবী, নানাপ্রকার 
পশু ও নরমুর্তি গঠন এবং চিত্রপট অক্ষিত হইত। পূর্বেই লিখিত 
হইয়াছে, আচার্য্যগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা! করিয়াছিল। তাহারা এ নুতন 
বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল। সীতারামের রাজধাশীর প্রতিমাগঠন 
প্রণালীকে ভূষণাই ও বাটাজুড়ি গঠন বলে। এরূপ গঠন নদীয়ার গঠন 
অপেক্ষা! মন্দ নহে । সীতারামের পতনের পর এই সকল প্রতিমাগঠন- 
কারী কারিকরের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে পেশ.কার্‌ ভবানীপ্রসাদ 
গাজ্নায় লইয়। যাঁন। গাজনার গঠনপ্রণালীকে ভূষণাই-গঠন কহে! 
যেসকল কাঁরিকর বাটাজোড় আসিয়া বাস করে, তাহাদের গঠন- 
প্রণালীর নাম বাটাজুড়ী গঠন হয়। প্রকৃতপক্ষে ভূষণাই ও বাটাভুড়ী 
গঠনপদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নাই । সীতারামের পরেও বাটাজোড়েন্র 
রামগতি পাল ও মধুপাল প্রভৃতি এ অঞ্চলে আসিয় প্রতিমা গঠন 
করিয়। বিশেষ খ্যাতিলাত করিয়াছিল । আচার্য্য ও চিত্রকরগণ প্রথমে 
মুন্সী বলরাম দাসের সহিত কাদদিরপাড়ার নিকটে কুপড়ীয়। গ্রামে পলায়ন 
করে। কালসহকারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইলে কতক কুপড়ীয়ায় থাকে 
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ও কতক আড়কান্দি প্রসূতি স্থানে চলিয়৷ যায়। অল্পদিন হইল 
আচাধ্যজাতির মধ্যে চিত্রকর রাধিকানাথ আচাধ্য চিত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাকসৃ, বেল, তুলসী প্রভৃতি কা্ঠে 
এদেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ্নানাবিধ উত্তম মাল! প্রস্থত হইত। এই মাল 
বৈরাগী ও নমঃশুদ্রগণ প্রস্তত করিত। এখনও কাওয়ালীপাঁড়া প্রভাতি 
গ্রামে অনেক মাল প্রস্তুত হইয়া! থাকে । উক্ত মাল। এদেশ হইতে 
নানাদেশে রপ্তানি হইত। মালাব্যবসায়ীগণ হাজার হাজার টাক। 
দ্াদন দিয়! এই মা'ল। গড়াইয়। লইত। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চির্রিশ 
ও রঞ্িত নানাবিধ তালরন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহ সাতারামের 
সময় হইতে প্রস্তত হইয়া আসতেছে । 

সীতারামের রমুজ্ে দেণা ববাতায় উতকষ্ট ময়দা এবং চক্নক। ও টিপে 
উত্তম মিহি সুতা প্রস্তত হইত । এই সৃত। ও ময়দা বিদেশে পপ্তানি 
হইত । সীতারামের সময়ে এদেশে কৃষিকাধ্যের বিস্তার ও কমিজাত 
দ্রব্যের বৃদ্ধি হয়। কৃষিকাধ্যে সেই সময় হইতে এদেশে ষিক ব! 
বোরো, আশ ও হৈমস্তিক ধান্য ; যব, গম, রাই, সর্প, তিল, মসিন।, 
এরও, মুগ, মটর, ছোলা, মস্থবি, খেসারী, অরহড়, ঠিকনি-কলাই ও 
মাসকলাই উৎপন্ন হইতে থাকে । বোরো ধান্সের আইলে মিট! কুমড়া, 
গেমি কুমড়া, ক্ষীরা, শশা গ্ুভৃতি উৎপন্ন হইতে থাকে । তরকারার 
মধ্যে পঠল, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, বেণ্ডণ, কলা, নানাজাতীয় আলু; লাউ, 
কুগ্মাণ্ড প্রভৃতি সমধিক উৎপন্ন হইত । তুলা, পাট ও ইন্ষু মন্দ জন্মিত 
না। ফলফুলারীর মধ্যে নারিকেল ও সুপারি যথেষ্ট জন্মিত। আম 
কাটাল প্রভৃতির বাগান নূতন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। 
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পূর্বে কতকগুলি কিন্বদত্তীর উল্লেখ করিয়াছি। গুপ্তধন সীতারাকে 
ডাকিত এবং ভূগর্ভের অর্থ সীতারাম যাক-মন্ত্রবলে জানিতে পাবিতেন, 
ইহা অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যমাত্র। সীতারামের শান্তিময় সুখময় দেশে কৃষি- 
শিল্পের উন্নতি হওয়ায় ও বাজার বন্দর উন্নতিশীল হওয়ায় সীতারাম যে 
কার্যে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রচুর অর্থ হইতে লাগিল। 
বহুদিনের পতিত জঙ্গলারত দেশ পরিস্কৃত হইয়! জলকণ্ট পথকষ্টর বাজার 
ও দোকানের কষ্ট দুর হওয়ায় দেশ জনাকীর্ণ হইতে লাগিল এবং ক্ষেঞ্ডে 
দশগুণ শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে সীতারাম ভৃগর্ভে ব। 
ডাকাইতদলনে এত অর্থ পান নাই যে, তদ্দার। তীাহ।র অনুষ্ঠিত ব- 
সংখ্যক সাপু-কাধ্যের একটারও কোন অংশ সম্পন্ন হইতে পারে। অর্থ 
তগর্ডে জন্মে না। এ অঞ্চলে কেহ বিশেষ বড়লোকু ছিলেন না খে. 
থে সেস্থানে অথ প্রোথিত করিয়। বাখিবেন। দন্থ্যগণ অর্থ সহজে আঘ 
ও সহজে ব্যয় করে। তাহারা পুজার ও পানদোষে অনেক অর্থ বাস 
করিয়া ফেপিত। বিশেষতঃ তাহারা কে কোন সময়ে ধর! পড়ে এবং 
কে তাহাদিগের দস্্যতাঁলব্। অর্থ আবার দস্থ্যতা করিয়া লইয়। যায় 
এই আশঙ্কাও তাহাদিগের ছিল ' দ্বিতীয়তঃ অনেক ডাকাইত অনেক 
সৎকার্য্ের অনুষ্ঠান করিত । 

সীতারামের সময়ে মধুখালী, সৈদপুর, পাংশা, কুমারথালী, লোহা- 
গড়া, মুরলী প্রভৃতির ছাট হইতে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ যথেষ্ট তুলা, 
কাপড়, মেটেবাঁসন, চাউল, গোধুম ও ময়দা ক্রয় কৰিত। দেশীয় 
লোকের! বড় বড় সৈদপুরে পান্সী ও তেলীহাটীর বাংলায় করিয়া; 
চাউন, গোধুষ, বন্ধ, তৈল, মুগ, মাষ ও মটরকলাই প্রনৃতি লইয়া তাণ্ডা, 
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পাটনা, কাণী ও এলাহাবাদ প্রনৃতি সহরে বিক্রয় করিতে যাইত। 
নারিকেল, সুপারি, হরিদ্রা, লঙ্কা ও চিনি এ্ররূপ নৌকাপথে পশ্চিম 
অঞ্চলে যাইত | দেশীয় সদাগরগণ নৌকাপথে চিনি, তৈল. মেটেবাসন 
হ্ুতা, কাপড়, মুগ, মটর প্রভৃতি কলাই লইয়া পুর্ব-উপদ্বীপ, শাক্্রাঙগ, 
লঙ্কা, ও বঙ্গোপস।গরের দ্বীপপুপ্রে ফাতায়াত করিত । স্ললকথা, সীতা- 
প্রামের সময় দেণায় বাণিজ্যের বিশেষ এীরদ্ধি হইয়াঞিণ। বড় জাহাজ ন। 
থাকিলেও বড় বড় চারিহাঁজান্র পাঁচভাজান-মণি নৌকার সমধরের ধার 
দিয়! দেনায় বণিকৃগণ দ্বরদেশে যাইতে তয় করিত ন।। সীতারাম 
বণিক্সম্প্রদায়কে দৃরদেশে যাইরা বাণিজ্ঞা করিতে বিশেষ উৎসাহিত 
করিতেন এবং বিদেশীয় বণিক্গণের সহিত তিনি বাণিজ্যবিষয় আলাপ 
করিতেন। কথিত আছে, সীতারাম চিন্তবিশ্রাম ভবনে দেখাঘ পণ্ডিত, 
বিদেশাগত দেশীয় বণিক্‌ ও বৈদেশিক বণিকৃগণেপ সহিষ্ঠ কথোপকথন 
করিতেন । তিনি কোন নূতন দ্রব্য উপহার পাইপে বণিকৃগণকে 
বিশেষ পার্রিতোধিক দ্িতেন। কোন সময়ে দর্ষণ-সমৃদ্রাগত এক 
(দণীয় বণিকের নিকট একজোড়। নারিকেলের ভকার খোণ উপহার 
পাইয়। তিনি একসহত্্র মুদ্রা পুরস্কার দিযাছিলেন। কোন সময়ে এক 
শিকারী সীতারামকে একখানি স্তবৃহৎ ব্যাপ্রচন্ম দেওয়ায় সীতাবাম 
তাহাকে একজোড়া কাশ্ীরীশাল ও ৫৫*.টাক। পুরস্কার দেন । ইহাতে 
সাতাবরামের মুন্নী বলরাম দাস দুঃখিত হইয়! মুদুত্বরে ভাহার পার্শচনের 
নিকট কি বলিতেছিলেন, তাহাতে সীতারাম হাসিয়। বলিলেন_-“এ 
সাহসের পুরস্কার । আমার একজন প্রজার জীবনের মুল্য ইহ অপেক্ষা 
অনেক অধিক ।” সীতারামের রাজ্যে পাণ ঘথেষ্ট জন্মিত। এখনও 
৯৯ 
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মধ্যবঙ্গ রেলগাড়ীতে পাণই বেশী রপ্তানি হয়। সে সময়ে এ অঞ্চলে 
্রীহষ্টের পাথর পোড়ার চণ আমিত না। বাউতী ও চুলির়। নামক 
জাতি বিল বিল হইতে শামুক ঝিনুক কুড়াইয়। ও পোড়াইয়া যে চণ 
প্রস্তুত করিত, তাহাই তান্ুলের সহিত ও অট্রানিকাদি নিম্মাণ 


ব্যবহৃত হইত। 


দ্বাদশ পরিচ্ছ্দে 


ক 


সীতারামের বিলাসিতা ও সীতারামী স্শখ 


সীত।রামের প্রাদুভাবকাল বঙ্গের অন্ধকার যুগ। এযুগের রুচির 
পরিচয় দিতে হইলে যুগপৎ লজ্জ। দ্বণার উদয় হয়। পাঠকগণ এই 
অধ্যায় পাঠকালে মনে রাখিবেন, এই অন্ধকার যুগে বাঙ্গালীর কতদুৰ 
গতন হইয়াছিল।' এক কথার এই কালের রুচির পরিচয় দিতে 
হইলে, আমি পাঠকগণের নিকট লক্ষি তভাবে নিবেদন করি, তাহ 
যেন মহারাজ কৃঞ্ণচন্দ্রের সভায় রচিত ও পঠিত খিগ্ভান্তন্দর কাব্যের সণ 
বিশেষ মনে করেন& যখন মহারাজ কন্টচন্দ্রের সভায় সেই কাকোৰ 
সেই সর্গ রচিত ও পঠিত হইয়াছে, তখন সাধারণেন' কচির কতদ্র 
বিকার জন্মিয়াছিল। কৃঞ্চন্দ্রের সভার গোপাল শভাড় ও অন্যান্য 
পাবিষদবর্গের রসিকতা-বিষয়ে অনেকেই অনেক গল্প জানেন । ভাঁড়- 
বধূর নিকটে মধু প্রার্থনা ও তদুত্তরে ভীড়প্রক্ষালিত জল পাইবার উল্তি, 
শান্তিপুরের রাসমেলায় রাজকুল-ললনাগণের যাইবার প্রস্তাবে গোপাল 
ত'ড়ের থলিয়। পরিধান ও গলদেশ হইতে পাদদেশ পর্যন্ত কণ্টকে 
বেষ্টন করিয়। রাজপুর-স্ত্রীগণর সঙ্গী হওয়ার কথা ও তদুপলক্ষে 
গোপালের উক্তিবিষয়ক গল্প তৎকালের রুচির সম্পূর্ণ পরিচয় দিতেছে । 
এই কালে ইক্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতা বড়লোকদিগের কার্দ্যের একটা অঙ্গ 
ছিল। যেযাহাকে যত বড় করিতে চাহিত, তাহার সম্বন্ধে কুরুচির 
'পরিচায়ক, ঘ্বণিত গল্পও তত রচনা করিত। এই সময়ে নবাবের 
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ফৌজদারগণও নবাব বলিয়া পরিচিত হইতেন। নবাব ফৌজদার ও 
কোন কোন জমিদার যে ইন্ড্রিয়সেবার জন্য অনেক দ্বণিত কার্ধ্য 
করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই । আইন আদালত-বজ্ঞিত কেবল 
অত্যাচার দ্বার। রাঁজ্যশাসনপ্রণালীতে রাজ্য ধর্মহীন হইলে যে সকল 
দুক্ষিয়া অন্ুুষিত হইতে পারে, তাহা এই সময়ে হইতেছিল। 

সীতারাম শৌর্ধ্যবীর্ষযে বড়, সীতারাম দানধ্যানে বড়, সীতারাম 
দেবকীর্ডি ও জলকীর্তিতে বড় জানিয়া যাহার মূর্থ ও ইত্জরিয়দাস তাহার! 
সাতারামকে ইন্দ্রিয়সেবায় ও বিল।সিতায় বড় করিবার জন্য তাহার 
সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক গন্ন রচনা করিয়াছিল। তন্মধ্যে অশ্লীল 
গল্প গুলি বাদে অবশিষ্ট গ্পগুলি এই £-_ 

১৯। একটা ইস্টকনিশ্মিত বৃহৎ চৌবাচ্চা ছিল প্রতিদিন এই 
চৌবাচ্চা সুণাতন গোলাপ জলে পূর্ণ করা হইত। সাতারাম সেই গোলাপ 
গলে শ্লান করিতেন। শ্নানান্তে গোলাপ জল ফেলিয়। দেওয়। হইত । 

২। প্রতিদিন প্রাতে গাভী দবোহন করিয়া যে ছুপ্ধ হইত, তাহ। 
হইতেই মধ্যাঙ্র ভোজনের দ্বত, মাখন, ক্ষীর, সর ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত 
হইত। আবার এঁরূপে বৈকালিক গব্য আহীর্্য প্রস্তুত হইত | 

৩। সীতারামের বৈঠকখানায় মন্বর-প্রস্তরের চৌবাচ্চায় সুগন্ধি 
স্থুরা রক্ষা কর। হইত এবং সেই চৌবাচ্চার নিকটে রৌপ্য ও স্বর্ণময় 
খঞ্চায় রাশি রাঁশি চাটনি রাখ হইত । যাহার ইচ্ছ। সেই সুরা পান 
করিতে পারিত। 

৪। সীতারাম বালকবালিকাদিগকে স্রোতম্বতী নদীতে ফেলিয়া 
তাহাদের বৃত্যুকালের আর্তনাদ শুনিতেন ও কষ্ট দেখিতেন । 
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৫ | অধুন। বিজ্ঞানআলোকিত ইউরোপ খণ্ডের পারাবতের শিক্ষ। 
ও কার্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমরা চমকৃত ও বিশ্মিত হই* কি 
আমরা আমাদিগের দেশের মহাতআ্মগণের কাঁধ্য কিছুমাঞ স্মরণ করি না। 
সীতারাম বহুসংখ্যক পারাবত পুধিয়াছিলেন। সাতারাম পাধ্যিদগণের 
সহিত গমনকালে এই সকল পারাবত তাহাকে ছায়। করিয়া চলিত; 
তাহার আর ছঞ্-ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। সাতারামেন 
সভাস্থলেও এই নকল পাবাবত পক্ষ-ব্যজন কবিয়। তাণবৃ্ত ব্যজনের 
কার্য কুরিত। এই সক্ণ শিক্ষিত পারাবত সংবাদ-বাহকের কার্যও 
করিত । 

৬। সীতারামের ত্রিশ চল্লিশ দাড়ের বজরা ও দেড়শত কি দুইশত 
বঠিয়ার ছিপ ছিলু। তিনি এই সকণ নৌকায় দশ দশের পথ এপ 
দিনে যাতায়াত করিতে পাবিতেন ৷ বজরাগুণি দেখ! *চৌপুপানীর বছর 
অপেক্ষা সুন্দররূপে সঙ্দিত থাকিত । 

৭| দশায় কার্পাসন্এরবিনিশ্মিত অতি স্গ্ম দোলাই বন্ধ সাতারাম 
ব্যবহার করিতেন। এক দিনের বেশ একখানা বন্ধ বাবহাপ 
করিতেন না। 

৮। সীতারীমের সঠিত ২২ শত বেজ্দার সেন্য সন্দদাই থাবিছ। 
তিনি যে দিন যে স্থানে যাউতেন, সেইদিন সেই স্থানে শুন পুদপণা 
খনন করাইয়। তাহাতে মান ও পূজ। করিতেন । সাত্াাপ্রামের জমিদারী 
মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয় এবং সেং গুলি সীতারামে? 
ভ্রমণ উপলক্ষে খনন কর। হইয়াছে বলিয়৷ লোকের বিশ্বাস। 

১। শীতকালে সীতারামের শয়নের নিমিত্ত প্রতিদিন তুলা ধুনিয়া 
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ধোলাই মোট! চাদর পাঁতিয়া ইন্ত্রী করিয়া দেওয়া হইত এবং পরদিন 
প্রাতে সেই তুল। অপস্থত করা হইত। 

উল্লিখিত আরও তালমন্দ অনেক কিন্বদ্স্ত্রী সীতারামের বিলাসিতা 
সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। এই সকল কিন্বদস্তীর কোন কোনটা অসার ও 
কাল্পনিক, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । যে মহাত্মা দীর্ঘকাল ইউ- 
রোপীয় নাইটের স্তায় বনে জঙ্গলে, পথেপথে, অর্দাশনে,অনশনে থাঁকিয়। 
আধাঢের বৃষ্টিধারা ও পৌষের শীত অনারত মস্তকে ও দেহে সহা করিয়' 
দস্্য-দ্লন করিয়াছিলেন, যিনি পাবন৷ জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বঙ্গো- 
পসাগর পর্য্যস্ত শান্তিময়, সুখময়, পুণ্যময়, স্বাধীন হিন্দুরাজ্য অত্যন্প 
সণয়ের মধ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যিনি জলকীর্তি ও রাস্তানিন্মাণ দ্বারা 
নিয়বঙ্গদেশ স্থশোভিত করিয়াছিলেন, যিনি দেবালয়ু ও দেবমূত্তিপ্রতিষ্ঠার 
দ্বারা সনাতনধর্ম্বের উত্তম শিক্ষার উপায় করিয়াছিলেন যিনি অকাতরে 
নিফর ভূমিদান করিয়া উচ্চশ্রেনীর লোক আনাইয়। এদেশে বাস করাইয়। 
ছিলেন, ধাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মশনীতি ও নবহিতাকাজ্ষ। উচ্চ 
হইতে উচ্চতর ছিল, তিনি কি কখন স্ুুরাসক্ত রষণী-আসঙ্গলিপ্ন, নিষ্ঠ,র 
বিলাসী হইতে পারেন? পার্বর্তী ভূম্বামিগণের কুক্রিয়াদর্শনে যাহাব। 
মর্মগীড়া পাইত না, যাহারা কালতেদে, রূচিভেদে কুক্রিয়াকে আম্পদ্ধার 
বিষয় মনে করিত ও যাহারা ইন্দ্রিয়সেবা একটী উচ্চ অঙ্গের কার্য মনে 
করিত, তাহারা তাহাদিগের কদর্য রুচির দোষে এই সকল 
মিথ্যা বিলাসিতার গন্প সীতারামে আরোপ কবিয়াছে। সম্রাট হইতে 
ফৌজদার পর্য্যন্ত সকলকেই সীতারামকে তয় করিয়া চলিতে হইত। 
চতুঃপার্খস্থ ফৌঁজদারগণ, টাচড়ার রাজা মনোহর বায়, নলভাঙ্গার রাজ! 


রাজ! মীতারাম রায় ১৫৭ 


রামদেব রায়, ভূষণায় অবস্থিত শক্রজিতের বংশধরগণ,বিজিত ও বদদুরিত 
জমিদারবংশীয় জমিদারী আকাঙ্কী প্রতি বাক্তিগণের মধো অনেকেই 
সাতারামকে ভয় করিয়া চলিতেন। দেখায় দশা, তস্কর, আরাকাণী. 
আসামী, পর্ত,গীজ প্রভৃতির অত্যাচার ও আরুমণ সীতারামকে প্রতি- 
নিয়ত প্রতিরোধ করিতে হইত। প্রন্নার স্থখ সনুদ্ধি করিষ। শিক্ষার 
আলোকে তাহাদের মন বড় করিয়! তাহাদিগকে কতজ্ঞতাপাশে ও 
একাতাশ্ছত্রে বন্ধন করিয়। ধারে ধারে সাবধানে ধশম্মবাঙ্াপংস্কাপন ও 
অশেষ কল্যাণকর কার্নোর চিন্তায় সীতরামকে অবিরত কালাতিপাত 
করিতে হইত। ধীহার মনে উচ্চ আশা, যাহার জদয়ে ধন্মরাজা- 
স্কাপনের লালসা, মীহার চিত্তে দেশ. সমাঙ্গ ও জাতীয় উন্নতির 
আকাঙ্ষা, তাহার কি কখন বিলাসিতার স্রেতে অঙ্গ ঢালিষ। দিয়! 
ইন্দ্রিয়সেবা কর] সম্ভব ? যিনি ১৪ বৎসরে ৪&৪টী পর্ীগণ। জয় করিয়! 
শাসন ও পালনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন ; নূতন জঞ্গল পরিধ্ার করিয়া 
দূরদেশ হইতে লোক আনাইয়া প্রঞ্জাপত্তন করিয়াছেন? দেশীয় ক্ুষি 
ও শিল্পের উন্নতি করিয়াছেন, তাহার বিলাসিতা কালাতিপাত করার 
সময় কোথায়? 

কোন কোন কিন্বদন্তী সীতারামের সছুদেষ্ঠ হইতেও প্রচারিত 
হইতে পারে। অনুঢ৷ কুলীনকুমারীগণকে সীতারাম সঘত্রে আপনগৃহে 
রাখিয়। লালনপালন করিতেন । তাহাদের যথেষ্ট স্বাধানতা৷ ছিল। সীতা 
রামের গমনাগমন উপলক্ষে এই সকল কুলীনকুমারাগণ উলুধ্বনি করি 
তেন, শঙ্খ বাজাইতেন ও সীতারামের উপর লাজা ও সচন্দন শ্বেতপুষ্প 
বর্ষণ করিতেন! ইহা হইতেই সম্ভবতঃ কয়েকটী দ্বণিত কিন্বদস্তী 


১৫৮ রাজ। সীতারাম বায় 


প্রচারিত হইয়াছে। যাত্রা্দি সঙ্গীত উপলক্ষে সীতারামের রাজতবনে 
গোলাপজলরুষ্টি হইত এবং সুগন্ধি দ্রব্য বিতরিত হইত এই হইতেই 
হয় ত গোলাপজলের চৌবাচ্চার গন্প উগিয়াছে। জলমগ্ন বালকবালিক। 
ও নরনারীর উদ্ধারের জনা সীতারাম যথেষ্ট পুরফার দিতেন। গবাদি 
পশুর বিপদুদ্ধারেও তাহার পুরস্কার ছিল। দয়াময়ীতলায় বারোয়াধী 
উপলক্ষে ভাল পশু দেখাইতে পারিলে সীতারাম উপহার দিতেন । 
সীতারামের এই যশঃ অপহরণের নিমিত্ত হয় ত তাহার বিপক্ষদল এই 
বালকবালিকাবধের কিন্বদন্তী রটন]। করিয়াছে । মুসলমান নবাব ও 
ফৌজদারগণের কেহ কেহ জলে ফেলির। বালকবালিক। হত্য। ও গর্ভিণীর 
গঠবিদারণপুববক গভস্থ সন্তান দর্শন করিতেন । সীতারামকে তাহাদিগেন 
সমকক্ষ ক্ষমতাশালী প্রচার করার জন্য কেহ হয় ত তাহার সন্বন্ধে মিথ্যা 
কিন্বদন্তী রটনা করিয়াছে। 

সীতারামীস্ুখ ও রথুনন্দন৷ বাড বলিয়া এতদঞ্চলে ছুইটি কথ। 
প্রচলিত আছে। কেহ বাবুগিরি করিলে লোকে তাহাকে সীতারামা 
স্ুখভোগ করিতেছে বলে। সীতারামী সুখ অর্থে সীতারামের নিজের 
বিলাসিতা নহে । যে পুণ্যাম্মীকে মুসলমানাক্রান্ত দেশে সাবধান ও 
সতর্কতার সহিত হিন্দুর জাতিধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত পাঠান-বিদ্বেষ দুর 
করিয়। কঠোর চিন্তায় রাজকার্ধা পর্যালোচন। করিতে হইত, ধাভাকে 
চিন্তাবিঘুর্ণিত মস্তিষ্কের শাস্তি দ্রিবার জন্য প্রতাদন অপরাহে পল্লীবাস 
চিত্তবিশামে ও মধ্যে মধ্যে বিনোদপুরের বিনোদন-গ্রহের আশ্রয় লইতে 
হইত, তাহার পক্ষে বিলাসিতায় প্রমত্ত থাক। সম্ভবপর নহে । মুসলমান 
উৎপীড়নের পর, দ্বাদশ দস্থ্যর অত্যাচারনিবারণের পরঃমগ, পর্তুগীজ ও 


রাজা সীতারাম রায় ১৫৯ 


আসামীআক্রমণ নিবারণের পর, মুর্খ অত্যাচারী জমিদার বাক্ষসগণের 
পেশাচিকরত্তি নিবারণের পর, সীভারামের সময়ে প্রজাদিগের যে নিবা- 
তঙ্ক অতাবরহিত ধম্মভাব ও শান্তিস্ুখের অবস্থা হইয়াছিল, তাহারই নাম 
সীতারাশী সুখ । প্রক্লতিপুঙ্জ সীতারামের সময়ে যে শান্তি ও স্ব স্বচ্ছনে 
বাস করিয়া স্থুপেয় পান, স্ুখাগ্ক ভোজন. স্বপথে গমন, সুন্দর পাঁস 
পরিধান, সৎশিক্ষালাত, সদাচান্রের অনুষ্ঠান ও স্থখাল প্রতিবেশিগণ মধ্য 
বাস করিতে পাৰিত, তাহার নাম সীতারামা সুখ ; বস্তুতঃ সাতারামেল 
বিলাসিত। নহে |. কেশের পর সুখ ঝড় গ্াতিপ্রদ, বহুদিন র্লেশের পণ 
সীতারামের সময়ে প্রজা সণকধ্যের উদ্ঘ হইলে প্রজাগণ “ধন্য পাঁঞ্। 
সীতারাম ! ধন্য রাণী কমল। | পন্য সেনাপতি মেনাভাতী ! ধন্য মন্রা 
বদ্ছনাথ!” বলিতে বলিতে শ্টাহাদিগের সখের উচ্ছাস উল্লাসের উচ্ছাস, 
শ্ন্তি-্বাস্ত্ের উচ্ডাস যে প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার শাম 
সীতারামীসুখ। মুসলমান হিন্দুকে ও হিন্দ মসলমানকে যে এ১ 
বলিতে লাগিল, নরনারীগণের ধে শীর্ণযাত্রায় দস্ুযুতক্গনের ভয় দর 
হইল, ক্রিয়াকশ্ম করিতে যে ভয়রহিত হইল, পনসঞ্চয়ে মে আশঙ্া। 
তিরোহিত হইল, লোকে স্ত্রীপুত্র লইয়া যে সুখে বাস করিতে লাগিল- 
বাজার বন্দর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যে বিশেষ স্ুবিধ। হইল, তাহার 
নাম সীতারামী সখ । দেশে যে ধম্মতাব আসিল, শিক্ষার উপ!র হইল, 
আদর্শ ভদ্রসন্তান প্রতিবেণা হইল, দেশে নূতন নূতন শস্য, কল ও পুশ 
জন্মিতে লাগিগ, নূতন নৃতন কত উৎকষ্ঠ খাদ্য প্রন্তত হইতে লাগিণ, 
কত সুগন্ধি দ্রবা আসিতে লাগিল, কত যাত্রা, পাঁচালী, কবি, খেম্ট।, 
সঙ্গীত শুনিবার সুবিধা! হইল, তাহারই নাম সীতারামীস্ুখ | 
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সীতারামের পতনের কারণ 


বঙ্গের স্ুপ্রসিদ্ধ লেখকচড়ামনি পরলোকগত বাবু বঞ্চিমচন্দ্র চট্যো- 
গাধ্যায় ঝিনাইদহে ও মাগুরায় অবস্থিতিকালে কিন্বদন্তী শ্রবণে সীতা- 
রামের মহন্ত হদয়ঙ্গম করিয়াছিসেন। বাবু মধুক্ছদন সরকারের ন্যায় 
গামে গ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে ঠাহার সীতান্রাম-জীবনী সংগ্রহ 
করিবার অবসর ছিল না। তিনি অপাধারণ প্রতিভ। ও অত্যাশ্চর্য্য 
কন্পনাবলে সীতাবামকে শুক্ল-কঞ্চমিশ্রিত বর্ণে বষ্জি ত. করিলেও সীতা- 
রামের উদারতান্র পরিচয় দিয়াছেন। যেষত্রবান্‌ অধ্যয়নণাল অভিজ্ঞ 
পপ্ডিতপ্রবরের করে শ্রীকুক্চের কলঙ্ক বিদুরিত হইয়াছে, যে কুষ্ণ কল্পনার 
রুধ্ হইতে এঁতিহাসিক কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন ও সমাজসংস্কারক, 
দেশসংস্কারক ও উদার রাজনীতিজ্ঞ বণিয়া ঘিনি প্রতিপন্ন হইয়াছেন, 
সেই বন্ধিমের অনুসন্ধিৎসা, চেষ্টা, যত্ন ও পাপ্ডিত্য-পরিচয়ে তদীয় মধুর 
লেখনী হইতে সীতারাষের ইতিহাস লিখিত হইলে বঙ্গের এক অভিনব 
আশ্চর্য্য বস্ত হইত। তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সবিশ্ময়ে দেখিবার শিখি- 
বার ও প্রশংসা করিবার অনেক বিষয় থাকিত। মাদৃশ জনের সীতারামের 
ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এককপ বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টা বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। মাতুল ন! থাকা অপেক্ষা অন্ধ মাতুলও ভাল, এই 
চলিত কথার উপকারিতার উপর নির্ভর করিয়া মাদ্শ জনের সীতারাম 
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লেখার যত্র। বঙ্কিম বাবুর সীতারাম একেবারে কল্পনা নহে। প্রতি 
হাসিক পীতারামের যে সকল কিন্বদস্তী তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে 
পারেন নাই, অথবা যাহার '্তিহাসিক মূল কিছু পান নাই, তাহ 
বঙ্ষিমবাবু অলঙ্কার দ্বারা পূর্ণ কাঁরয়াছেন। সীতাবাম নিয়বঙ্গের স্বাধীন 
রাজা। তিনি মুসলমানের সহিত বিবাদ করিতে করিতে হিন্দুরাজ্য 
স্কাপন করিয়াছিলেন । তাহার তিন মহিষী, প্রী, পূম। ও নন্দা। শঙ্গা- 
রাম শ্রীর ভ্রাতা । জ্যোতির্ব্্দি গণন! করিয়া বণিয়াছিলেন, 'ত্রী সীতা- 
রামের গুহলক্ষী হইলে তাহার অকল্যাণ হইবে । শ্রী রূপসী, সতী ও পতির 
চির সৌতাগ্যাকাক্িণী । প্রী এই গণনার কথা শুনিয়া এক তৈরবার 
সঙ্গে তীর্থে তীর্ধে ভ্রমণ করিয়া! বেড়াইতেন। সীতারাম তীর উদ্দেশে 
দেশে দেশে সন্টসি-বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । নিদ্দেব গঞঙ্গারামের 
প্রাণদণ্ড হইতেছিল, এই প্রাণদগত হইতে গঙ্গারামকে উদ্ধার কর। 
লইয়াই সীতারামের সহিত ফৌজদানের ধিধাদ। সীতারামের গুৰ' 
ও প্রধান উপদেষ্টা চন্দ্রচড়, মেনাহাশী ভাহার প্রধান সেনাপতি, 
পক্ষীনারায়ণ তাহার গৃহদেবতা। শ্রী ও তৈরবাত্র একযোগে সাভারাম 
সমীপে আগমন, তৈরবী হইতে শ্রীর অনুশ্ঠভাবে অবস্থান, শ্রীকে স্থানা- 
স্তবিত করিবার পরামর্শদায়িনীবোধে সাতারাম কনক উলঙ্গাবস্থায় 
তৈরবীকে বেত্রাধাত ও পরে মুসলমান করে সাতারামের পতন। 
বন্কিমবাবুর সীতারাম উপন্তাসের সহিত এ্রতিভাসিক সীতারামের 
ভাবগত প্যর্থক্য নাই। রুমা ও নন্দ দুইটা বাঙ্গালী স্ত্বীর সাধারণ 
চরিত্র । একটীর স্বামীর মতেই মত, স্বামীর কার্য্যই কার্ধ্য। দ্বিতীয়টি 
যবনভয়ে ভীত!, পেন্পেনে, তেন্ভেনে? বুদ্ধিহানা, অথচ স্বমিপুলের 
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পরম শুভাকাজ্কিণী। শ্রী সীতারামের রাজশ্রী, মহাপুরুষগণ জড়ময়ী 
স্্ী অপেক্ষা রাজশ্রীর জন্তই অধিকতর লালায়িত। সীতারাম সন্যাসীর 
সায় পবিভ্রমনে পবিভ্রভাবে স্বাধান রাজভ্রীর জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। 
শ্রীর ত্রাত। সুখ ও সম্পদ । গঙ্গারামরূপ রাজ্যের স্ুখ-সম্পদ ফৌজদাএ 
অকারণে ভূগর্ডে জীবন্ত অবস্থায় প্রোথিত করিতেছিলেন। নিয় বঙ্গের 
সুখসম্পদের জন্থই সীতারামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ। চন্দ্রচুড় 
গুরুপরিচাঁলিত অর্থে সীতারাম গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণ কর্তক পরিচালিত 
হইতেন। ভেরবী শ্রীর সহচরী অর্থাৎ ব্রাজশ্রী ও "শাস্তি এক সঙ্গে 
থাকেন। রাজশ্রী সীতারামের সন্মুখে আসিয়াই অন্তরালে থাকিলেন্‌। 
সাতারাম মনের শীন্তিরূপ তৈরবীকে উলঙ্গভাবে বেত্রাঘাত করিঘ। 
ছিলেন অর্থাৎ সৃতারামের রাজ্য যাঁর যার হইলে তীন্কার চিত্তে শান্তির 
লেশমাত্রও ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামের গৃহদেবতা! ও মেনাহাতা 
সীতারামের সেনাপতি ছিলেন, ইহা প্রক্ুত ঘটন1। সীতারামের পতন-- 
বঙ্গের ভুরপুৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বষ্ষিমবাবু সীতারামে: 
কীন্তি দেখিয়া ও কিন্বদন্তী শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে. 
সীতারাম একজন অসাধারণ লোক ছিলৈন, কিন্তু তিনি ইতিহাস 
লিখিবার উপকরণ না পাওয়ায় ও তাহার উপকরণসম্প্রহের সময় ন। 
থাকায় কল্পন। ও ঘটনা মিশ্রিত করিয়! উপন্তাস প্রণয়ন করিয়াছেন। 
সীতারাম, যশোহর টাঁচড়ার রাজ! মনোহর রায়ের ও নলভাঞ্গার রাজা 
রামদেবের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন । তাহাদের সহিত সীতারামের 
সন্ধি হইলে কি হইবে। তাহার! সীতার।মকে হিংসা করিতেন এবং 
সীতারামের পতনের জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
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সীতারাম মনোহবের বাজ্য-বিস্তারের কণ্টক ছিলেন । নলডাঙ্গার 
রাজা সীতাবামকে নান্দইলের শচীপতির স্বাধীনত। অবলম্বনের পরামর্শ- 
দাত মনে করিতেন । মুকুন্দ রায়ের বংশধতের জমিদারীর মণ্যে সাতা- 
রাম গৃহবিবাদ ও প্রজাপীঙনদৌষের অবসর পাইয়। প্রবেশ করেন। 
ঈক্ত: বংশধরগণ কেহ স্থানান্তরে চলিয়। যান! কেহ ভুষণার ফৌজদারেল 
অধানে চালি-সৈন্য অর্থাং পদাতিক সৈগ্গের নায়ক হইয়। থাকেন। 
পাঞ্যভষ্ট হতসর্ধন্থ এই ঢালি অধ্যক্ষগন সব্বদাই সাতারামের সন্দনাশে 
দহ্রবান্‌ ছিলেন। অঙ্ঠান্ত জমিদাবগণের অধিকাংশ জমিদাপাঠে সাতার[ম 
গহবিবাদ ব৷ প্রজাপীড়ন দোষে প্রবেশ করেন' এ জগতে সকশ 
লোকের মনস্তষ্টি করেন এরূপ সাধ্য কাহারও নাই ৮ তাণ মন্দ লোক: 
সকল সময়ই অন্ক বা অধিক পরিমাণে আছে! সমুভারাষ যাহাদের 
রাজ্য লইয়াছিলেন, সেই বিপক্ষদণেও তাহার অনেক সুদ হিল। এই 
'বপক্ষ দলও সুসময্ের অপেক্ষ। করিতেছিল। অপ্প দিনের মধো সীত।- 
মের সর্বোপরি উন্নতিতে ও ভাহার রাজ্যের শার্তি-সুখ-সম্পদ বৃদ্ধিতে 
এনেকের হিংসাপ্রবত্তি বলবতা হইয়াছিল । ভূষণার ফৌজদান সীতা- 
নামকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু তাহার কর্মক্ষেত্রের নিকটে এবধপ 
একটা প্রবল শক্তি থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না। মুজানগরের 
ফৌজদারও সীতার/মকে ভাল দেখিতেন ন।। বৃটিশ সামাজ্য-সংস্থ'পনের 
প্রারন্তে গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে যেরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
ডিরেক্টরগণের অর্থলালস! পরিতৃপ্ত করিতে হইত, মুর্শিদ কুলী খাকেও 
সেইরূপ দক্ষিণাপথে যুদ্ধের জন্য সম্রাট, অরঙ্গজেবকে অজঅ অর্থদান 
করিতে হইত। কুলীরখ। অনেক সময় কথায় কাজে ঠিক থাকিতে 
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পারিতেন না। সীতারাম অনেক সময় নাবালক ও বিধবার জমিদারী 
স্ুবন্দোবস্তের জন্য কর্তত্বভার লইয়াছিলেন। অনেক স্থানে তিনি 
নৃতন গ্রাম ও নগর বসাইয়। ছিলেন। তাহার শাসন ও পালনগুণে 
তাহার রাজ্যের সন্ঈত্র শ্রী ও সমদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। সীতারামের 
বিরুদ্ধে শত কথ! প্রতিদিন সীতারামের বিপক্ষ দল ভূষণার ফৌজদানু 
আবু তরাঁপের নিকট বলিতে লাগিল। আবু তরাপ সীতাবরামের সুখসনুদ্ধি 
দেখিয়া! সীতারামের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য দেওয়ান কুলি- 
খাঁর নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্ররুতপক্ষে সীতারামকে 
কয়েক বৎসরের জন্ত কর দিবার কথ ছিল না। আবু তরাপের পত্রের 
উপর পত্রে মুর্শিদ কুলী খা কিছুদিন বিচলিত হন নাই । যখন বিশ্বাস- 
ঘাতক যুনিরাম আবু তরাপের পত্রের সঙ্গে সঙ্গে কুলী স্টীর নিকট সীতা- 
বামের রাজ্যের স্ুখসমৃদ্ধির ও সীতারামের স্বাধীন হইবার বাসন৷ ও 
কৌশল জানাইলেন, তখন কুলী খ পুর্বকথ। সকল ভুলিয়। গিয়া সীন। 
রামের নিকট সকল পরগণার রীতিমত কর চাহিয়া পাঠাইলেন। 
মুর্শিদ কুলী খা আবু তরাঁপকে সীতারামের নিকট হইতে কর আদায়ের 
অনুক্ঞ৷ পত্র পাঠাইলেন। আবু তরাপ সীতারামের নিকট কর চাহিয়। 
পাঠাইলেন। আবু তরাপের অতিসন্ধি সীতারাম পুর্ব হইতে বুঝিতে 
পারিয়। মুনিরামকে নবাবের নিকট তাহার জমিদারীর অবস্থা, আবাদী 
সনন্দের কথা, কয়েক বৎসর কর রেয়াত দেওয়ার কথ প্রভৃতি উত্থাপন 
করিবার জন্ত পত্র লিখিয়াছিলেন । মুনিরাম সীতারামকে এই মর্মে পত্র 
লিখিতেন যে, তাহার প্রস্তাবিত কার্য করিবার জন্ঠ তিনি প্রাণপণ যন্তর 
করিতেছেন। কিন্তু তলে তলে সীতরাঁমের সর্বনাশ করিতে ছিলেন, 
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খুনিরামের কন্ঠার সহিত সীভাবামের বিবাহ প্রস্তাবে, যুনিরাম-তনয়ার 
বিষপ্রয়োগে অকালনৃত্যু ইত্যাদিতে, সীতারামের প্রতি যুনিরামে? 
কোপের বিষয় সীতারাম জানিতেন না। সীতাবাম জানিতেন, তাহার 
বিবাহের প্রস্তাবে যুনিরাম অসন্তুষ্ট নঠেন। সাতারাম জানিতেন,মুনির/মে? 
কন্ঠার গীড়ায় স্বাতাবিক গুতা হষ্টয়াছে | পীঠারাম জানিভেন,মনরামের 
পুল্র কার্যের ওযেদারাতে অঞ্রে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদ গমন 
করিয়াছেন। সীতারামের বাস ছিল, জাহাঙ্গীবাবাদ নগরের পথে 
কুড়াইয়। পাওয়। ঘুনিরাম, বাদরূপের বন্ধু মুনিরাম, নলদার স্মাব্র-নবিপ 
সাতারামের পালিত ও আশ্রিত মনিরাম, পন্মভাঞ কম্মনিষ্ঠ মুনিবাম 
কখনও সাতারাঁমের সব্বনাশ করিবেন ন।। দেওয়ান মর্শিদ 2ণি খাব 
পত্র পাইয়া আবু তুরাপ কড়াভাবে সাতারামের নিক কর তল 
করিলেন। সাতারাম ধার ও প্ঠরভাবে উত্তর করিলেন: নলদা পন্পগণা 
তাহার জায়গীর, তাহাকে কর দিতে হইবে ন।। খড়ের! প্রভাত পরগণাণ 
আবাদী সনন্দবলে ছয়ধৎসর কর দিতে হইবে না। কতকগুলি পরগণ। 
নাবালক ও বিধবাগণের পক্ষ হইতে তিনি করত্বভার পাইয়াছেন। সেহ 
সকল পরগণা সুশাসন করিতে তাহার অনেক ব্যয় পড়িয়াছে। এই 
জমিদারীগুলির কল্যাণকামনায় কন্ঠত্বভার তিনি স্বহতন্তে লইয়াছেন। 
ইহাতে নবাবেরও মঙ্গল সাদ্তি হইতেছে । রামপাল প্রভৃতি স্থান হিনি 
নিজে যুদ্ধে জয় করির্৷ লইয়াছেন। পার্থচরগণের প্রবর্তনায় ও পরামর্শে 
ইতরসংসগা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নবাবের আত্মীয়ভ্ঞানে মহা অভিমানী 
আবু তরাপ কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন ন। | সীতারাম সতাসদৃগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়। রাঁজক্কার্ধ্য পধ্যালোচন। করিতেছেন। দুরদেনীয় 
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পগ্ডিত ও বণিক অনেকে তীহার সতায় উপস্থিত আছেন। এমন সময় 
আবু তরাপের লোক আসিয়া বলিল, ৭ দিনের মধ্যে রাজন্ব কড়ায় 
গণ্ডায় ন। বুঝাইয়। দ্রিলে তাহাকে ( সীতারামকে ) মেয়েপুরুষে হাবুজ- 
খানায় পুরিয়। ধানে চা'লে মিশাইয়। খাওয়ান হইবে এবং তাহার জমি- 
দারী খাস করা যাইবে। সীতাবাম আবু তরাপের লোককে ধীর ও 
স্িরভাবে বিদায় করিলেন, কিন্তু তাহার ক্রোধের পর্িসীম! রহিল না। 
আনু তরাপের লোক স্থানান্তরিত হইবার পর সীতারাম সক্রোধে উচ্চ- 
রবে সভামগুল কম্পিত করিয়া বলিলেন. “আবু তরাপের কাটা মাথার 
দাম দশ হাজার টাকা: যে আমাকে তিন দিনের মধ্যে আবু তরাপের 
মাথা কাটিয়া আনিয়া! দিতে পারিবে, তাহাকে আমি দ্রশ হাজার টাঁকা। 
পুরষ্কার দিব ।” খিশ্বস্ত, অনুগত অতুলনীয় ভুজবল সম্পন্ন মেনাহাতী 
জানিতেন, প্দার্দ। আর গদ।”। তিনি জানিতেন, সীতারাম আর 
সীতারামের অনুক্ধ।। তান কার্ষোর ফলাঁফলবিষয়ক হিতাহিত চিন্ত। 
করিতে পারিতেন না। বক্তার প্রভৃতি টসন্যাধ্াক্ষগণ যে কার্ষ্যে 
ইতস্ততঃ করিতে লাগিপ, মেনাহাতা দ্বিতায় রাজাক্ঞা অপেক্ষ। ন 
করিয়। চারি সহ্স অশ্বারোহী সৈন্য ও ছয় সহস্র পদাতিক টসন্যসহ 
আবু তরাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিলেন । রূপটাদ ঢালি পদাতিক 
সৈন্যের নায়ক ছিলেন! মেনাহাত। দশসহজ্র সৈন্য লইয়। ভূষণার 
কেপ্লা অবরোধ করিলেন। সুর্য উদয় হইতে স্র্ধ্য অস্ত পর্য্যস্ত তুমুল 
সংগ্রাম চলিল। প্রথযে উভয় পক্ষের পদাতিক অর্থাৎ ঢালি সৈন্তে 
সৈন্যে সংগ্রাম হইল। একদিকে দ্শতুজা-অস্কিত হিন্দুপতাকা, অন্য, 
দ্রিগে অর্দচন্দ্রাঞ্ষিত মোগলপতাক। পৎপৎ শব্দে উড়িতে লাগিল। 
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হিন্দূপক্ষে উৎসাহে “কালীমাই কী জয়, লক্মীনারায়ণকী জয়” উচ্চারিত 
হইতেছিল। অন্তদ্িকে মুসলমানগণ “মারা হে! আকবর” রবে আকাশ 
কম্পিত করিয়া তুলিল । 
যুদ্ধে বুলোক ক্ষয় হইতে লাগিল। যখন বেল! প্রায় অবসান 
5ইয়া আইসে,তগবান্‌ মরীচিমালী লোহিতবাগে দেহরঞ্রনপুর্বাক পশ্চিম 
সমুদ্র অবগাহনের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন অমিততেজা৷ বিরাটমৃত্তি 
মেনাহাতী সবেগে যবনসৈন্যের মধ্যে পড়িয়। সিংহনাদে প্ৰশভুজ। মাইকী 
জয়” বলিতে বলিতে আবু তরাপের শিরশ্ছেদন করিলেন। কোন 
গাম্য কবি এই বুদ্ধ এইরূপে নিয়ণিখিত কবিতায় বর্ণন করিয়াছেন-_ 
“বাজে ডক্কা নেড়ের শঙ্কা হয়ে গেল দূর। 
ধন্ত রঙ্জা সীতারাম বালাল। বাহাদুর ॥ 
রূপে ঢালি শড়কি তুলি কেল্লার মাঠে যায়৷ 
যত নেড়ে দাড়ি নেড়ে গড়াগড়ি খায় ॥ 
রূপে ঢালি বলে কালী নেড়ে" আল্লা বোল । 
সহর শুদ্ধ উঠলে! খালি কাননাকাটির রোল ॥ 
তখন ঘোল ঢালিল দাড়ি মুড়িল ফৌজদার লক্কর । 
মুই হেন্দু মুই হেন্দু বলি গেল পদ্মার পার ॥৮ 
এই যুদ্ধে ৬০* শত মুসলমানসৈন্ত নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 
এক সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের সমাধিস্তন্তের ভগ্নাবশেষ 
অগ্যাপি বারাসিয়া-নদীতীরে বিদ্যমান আছে। ূ 
।  মেনাহাতী যুদ্ধাবসানে আবু তরাপের কাটামুণ্ড আনিয়া রাজপদে 
অর্পণ করিলেন । সেনাপতি কেবল ১০০০২ টাকার লোভে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
১২. 


১৬৮ রাজ! সীতারাম রায় 


হন নাই। তিনি রাজাজ্ঞাপালনের জন্ঠ রাজ-অপমানের প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অর্থে 
মেনাহাতীর আসক্তি ছিল না। 

সীতারাম নৃত ফৌজদারকে বীরোচিতভাবে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। 
তিনি বীরের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আবু তরাপের 
নিধনসংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল। আবু তরাপ নবাবের স্বসম্পকীর 
লোক--জামাতা। মুর্শিদ কুলি খাঁর ক্রোধানশে মুনিরাম আরও কৌশলে 
ত্বতাহুতি দিতে লাগিলেন। যুদ্ধ অনিবার্য বুঝিয়। সীতারামও উদ্ভোগ 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । এই ভূষণার দুদ্ধ হইতেই সীতারামের 
পতনের পথ সুপরিষ্কত হইতে লাগিল। আমর! দেখিতেছি, ক্রোধ 
সীতাবামের পত়্ানের মূল। সীতারাম যেরণ ভাবে ব্রাজ্য করিতে- 
ছিলেন, যেব্প তাবে তাহার বিপক্ষদণ সাহার গুণে মুগ্ধ হইতেছিন। 
যেরূপ তাবে পাশ্ববর্তী নৃপতিবর্ধ তাহার শৌর্ধ্যবীর্য্যে আরুষ্ট হইতে- 
ছিলেন, যেরূপ দক্ষতার সহিত তাহার যুদ্ধোপকরণ প্রস্তত ও সেনাদ্ 
শিক্ষিত হইতেছিল, তাহাতে সীতারাম আর পাঁচ বংসর অপেক্ষা 
করিলে, মবাবসৈন্ত কেন, স্রাটসৈন্যও উাহার সমকক্ষ হইতে 
পাঁরিত না। 


চতর্দশ পরিচ্ছেদ । 
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সীতারামের পতন। 


সীতারাম যেরূপ বীর, যেরূপ সদাশয় ও উদার চরিত, সেইরূপ 
উৎসবের সহিত যথানিয়মে ভূষণার যুদ্ধে নিহত ফৌজদার আবু তরাপ 
ও অন্যান্য যোদ্ধগণকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে নিহঠ 
বীরগণের ঘুতদেহের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন না । 
কেবগ্শ তাহার প্রতি অপমানস্থচক ঝক্যেই যে সাতারাম আবু তরাপকে 
যুদ্ধে নিহত করিকার আদেশ দেন, এরূপ নঠে। আৰু তরাপ মৃক্টমান্‌ 
পিশাচ ছিল। তাহার অত্যাচারের পরিসাম। ছিল ন।। সে ইতবর 
সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়া! সব্ধদাই ঘোর অত্যাচার করিত। 
সে একে ফৌজদার, তাহাতে নবাবের জায|ত| বলিয়। কোন শত্যাচার 
উৎপীড়নে পরামুখ হইত ন1। সে অবিচারে নির্দোষ ব্যক্তিকে কারা- 
রুদ্ধ করিত। সতী রমণীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিত। হিন্দুর ধন্য 
হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইত, সুবিধা! পাইলে ব্পুর্বক হিন্দু 
ধরিয়। মুসলমান-ধর্ম দীক্ষিত করিত এবং বালক-বালিকা ধরিয়া জলে 
ফেলিয়া দরিয়া সকৌতুকে পারিষদগণসহ তাহাদিগের ভয়াবহ মৃত্যু 
দর্শন করিত। আবু তরাঁপের কথায় কাজে ঠিক ছিল না। দুর্বল 
জমিদারের কর বৎসরে একবারের স্থলে দুইবার লইত এবং ধনা 
প্রজাদিগের সম্পত্তি লুঠন করিত। দন্যুর্দিগের সহিত যোগ করিয়। 
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তাহাদিগের দস্্যুতালবধ অর্থের ভাগ লইত। মেনাহাতীও এই সকল 
কারণে আবু তরাপের উপর যার পর নাই রুষ্ট ছিলেন। তাহারও 
ইচ্ছা ছিল, ,এই আপদ দূর হইলেই রক্ষ। পান। ভূবর্ণার যুদ্ধে আবু 
তরাপের মৃত্যুর পর, সীতারাম তাহার পাঠান, ভোজপুরী ও হিন্দুসৈন্ত 
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। তাহার্দিগকে দ্িবারাত্র ভালরূপ 
অন্ত্রশিক্ষ! দিতে লাগিলেন। বেলদ্রার সৈম্ভগণকে তীরন্দাজী ও গুলাল 
ছোড়া শিক্ষা! দিতে লাগিলেন। তাহার কন্মকারগণ দ্িবারাত্র লাগিয়। 
অন্ত শস্ত্র গঠন করিতে লাগিল । সীতারাম দূর দেশ হইতে বহুসংখ্যক 
কর্মকার আনিতে লাগিলেন। মালাকারগণ কঠোর পরিশ্রম করি! 
বারুদ প্রস্তত করিতে লাগিল । 

কথিত আছ্ছে৮-সাধন মালাকরের মাত। বারুদৃগৃহছে কাজ করিতে 
ছিল, হঠাৎ প্রদীপের আগুন বারুদ লাগিয়। ভয়ানক অগ্রিকা্ড ঘটে, 
তাহাতে সাধনের মাতার নাসিক, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বারুদের অগ্রনিতে 
নষ্ট হইয়] যাত্ন। এ অঞ্চলে কাহার নাসিক, চক্ষু, কর্ণ নষ্ট হইলে 
তাহাকে উপহাস করিয়। সাধন-কর্মকারের মার সহিত তুলনা করিত। 
বালক-বালিকার! চক্ষু বান্ধাবান্ধি খেল। করিবার সময় যাহার চক্ষু বান্ধা 
পড়ে, তাহার চতুর্দিকে করতালি দিয়া বলিতে থাকে”_ 

“সেধোর ম। কাণাবুড়ি যান গুড়ি গুড়ি ।” 

সীতারাম কেবল সৈন্ঠসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোপকরণ ও খাগ্সামগ্রী 
সংগ্রহ করিয়। নিরস্ত হন নাই। তিনি নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত 
লক্ষীপাশ! গ্রাম হইতে চারি মাইল দুরে দিঘলিয়। গ্রামে আর একটা 
বাটী নিম্মাণ করেন। নবাবকরে পরাস্ত হইলে পুরন্ত্রী ও বালক- 
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বালিকাগণকে এই নূতন ভবনে বক্ষ করিবেন, এই তাহার অভিপ্রায় 
ছিল। এই দিঘলিয়ার উত্তরে ও পূর্বে নবগঞ্গ। নদী এবং দক্ষিণে শারোল 
গ্রামের নিকট দিয়! বৃহৎ বিল ছিল। এই স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্টেই 
শত্রর আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিত। কালের কুটিল গতিতে 
এক্ষণে দিঘলিয়ার দক্ষিণদিকের বিলসমূহ শুফ হইয়াছে ও নদীর গতি 
কিছু পরিবন্তিত হইয়াছে । অন্যদিকে যখন মুর্শিদ কুলী খা তোরাপ 
আলির নিধনবার্তী শুনিলেন। তখন তিনি যত দুর দুঃখিত হউন বা না 
হউন, তোরাপ নবাবের জামাতা বলিয়া ছুঃখের বিলক্ষণ ভাণই 
করিলেন। দিল্লীতে বাদশাহের ও ঢাকার নবাবের নিকট এই 
ছঃসংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে বস্ক আলি খা নামক একজন 
সেনাপতিকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়৷ সীতারামের বিকদধে 
প্রেরণ করিলেন। ভূষণার যুদ্ধের পর তথাকার ফ্েদীঞ্জদারের কেল্লা 
সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। সীতারাম সসৈন্তে ভূষণায় অবস্থিতি 
করেন। মেনাহাতী মহম্মদপুরের নগর রক্ষা করিতেছিলেন। 

বন্ক আলি খা সসৈন্যে পন্মা বাহিয়। মহম্ম্ূপুরে আসিতেছেন শুনিয়। 
কেবল নগর-কোতোয়াল আমোলবেগকে (আমিনবেগ ) মহন্মদপুর 
ও রূপচাদ্ ঢালিকে ভূষণার কেল্লা-রক্ষার ভার দিয়া সীতারাম, মেনা- 
হাতী, বক্তার প্রভৃতি পদ্ম'তীরে বস্ক আলীর গতি রোধ করিতে গমন 
করিলেন। বনহুসংখ্যক সৈন্য জলমগ্র হইয়! পন্মা নদীতে প্রাণত্যাগ 
করিল। এই সময় সীতারাম ছুই হাতে কালে খা! ও ঝুমৃঝুমূ খ। নামক 
দুইটী বড় কামান দাগিয়াছিলেন । তাহার কামানের অগ্নির সম্মুখে সকল 
যবনতরী চুর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল। বঙ্কিম বাবুর সীতারামে মধুমতীতীবে 
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সীতারামের কামান দাগার কথ! এই হইতেই লিখিত হইয়াছে । 
অল্পসংখ্যক সৈম্ঠ লুকায়িত ভাবে স্থল ও জলপথে ভূষণার উত্তরে আসিয়া 
উপনীত হইল। দ্বিতীয়বার ভূষণার উত্তরে মুসলমান-হিন্দুতে তুমুল 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল । আবার কালী মাইকী জয়, আল্লা হে! অকবর 
রবে আকাশ কম্পিত হইল। এ যুদ্ধেও মুসলমানগণের পরাজয় ও 
রাজ সীতারামের জয় হইল। 

যুদ্ধে পরাভূত হইয়। বস্ক আলি শ্লানমুখে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মুর্শিরদা- 
বাদে উপনীত হইলেন। সীতারাঁমের বীরত্ব-কাহিনীতে যুর্শিদাবাদ 
সহর কম্পিত হইল। এই সময় দেওয়ান রঘুনন্দন পীডড়ত অবস্থায় 
বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন নবাব-দরবারে 
উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তাহার বিশ্বস্ত কর্মচারী বিচক্ষণ 
বুদ্ধিমান দয়ারার্ম প্রভুর পীড়া উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে প্রভুকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। সীতারামের উকিল মুনিরামও রঘুমন্দনকে 
দেখিতে যান। 

কথাপ্রসঙ্গে সীতারামের বীরত্ব-কাহিনী উঠিয়া পড়িল। হিন্দু 
রাজ! সীতারামের বীরত্বকথা শুনিয়া, রুগ্ন রঘুনন্দন উৎসাহে শয্যার 
উপর বসিয়। বলিলেন, “ধন্য সীতারাম রাজ1। ধন্য মেনাহাতী ! ধন্য 
ঢালি রূপটাদ! ইহারাই বঙ্গমাতার সুসন্তান। সীতারামই রাজ নামের 
যোগ্য পাত্র। সীতারামই প্রকৃত হৃদয়বান্‌ ও পরছুঃখে কাতর । মহাত্মা 
সীতারামই দেশের প্রকৃত কার্ধ্য করিতেছেন, আর আমর! কুবৃতি 
অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিতেছি । ইচ্ছা হয়, সীতারামের সহিত 
যোগ দিয়া অশেষ ক্েশকিস্ট বঙ্গম/তার ক্লেশভার কিছু লাঘব করি। যদ্দি 
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নবাবের ভয় ন। থাকিত, যদি বিশ্বাসঘাতকতাদদোষে দোষী না! হইতাঁম, 
তবে আমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া যাহ। করিয়াছিলাম, সকলই 
বঙ্গমাতার ছুঃখভার লাঘবের জন্য দান করিতাম। সীতারাম বঙ্গের 
শিবাজী ব৷ প্রতাঁপসিংহ। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা 
করি, এই বিশ্বাসঘাতকতার বঙ্গভূমি, এই স্বার্থপরতার ক্রীড়ার স্থান, 
এই ক্ষুদ্রীশয়তার আদর্শক্ষেত্রে সীতারামের বিপক্ষে যেন স্বার্থপরত। ও 
কুদ্রাশয়ত,'জড়িত বিশ্বাসঘাতকতার কুটল জাল বিস্তার না করে। হে 
লক্ষমীনারায়ণজী ! হে আগছ্যাশক্তি দরশভুজে! তোমরা সীতারামের 
রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত আছ, সীতারামের বাজগ্রী ও রাজগোৌরব বক্ষ 
করু। মহন্মদপুরের স্বাধীনতার যে ক্ষুদ্র প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছে, 
তাহ। অল্পদিনের মধ্যে দাবানলে পরিণত হইন্ব। সমগ্র মুসনমান-সাম্রাজ্য 
ধগ্ধ করুক। মাঁরণরঙ্গিণি সিংহবাহিনি ছৃর্গে ! হিন্দুর বাহুতে বল দাও 
হিন্দুর ছদয়ে সাহস দাও, হিন্দুর মস্তিষ্কে বুদ্ধি দাও, হিন্দুর গৃহে একতা 
দাও, হিন্দুর আমুধ তীক্ষ কর, আবার তোমার তক্তনুন্দ মুসলমান অস্ুর 
বিনাশ করিয়! হুর্খামাইকী জয়, ক।লীমাইকী জন্ম নিনার্ে আসমুদ্র- 
হিমাচল ভারতবর্ষকে কম্পিত করুক।” মুনিরাম রঘুনন্দনের খাক্যে 
ই। হু করিয়। উঠিয়া] গেলেন । দয়ারাম বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি 
মুনিরামের মুখাকৃতিতেই বৃঝিপ়্াছিলেন, রবুনন্দন কর্তৃক সীতারামের 
প্রণংসা-কীর্ভন মুনিরামের কর্ণে বিষবর্ষণ করিতেছিল । মুনিরাম 
গমন করিলে পর, দয়ারাম বলিলেন, “পরতো ! কি করিলেন ? মুনিরাম 
আর এখন সীতারামের উকীল নাই, সে তাহার পরম বৈরী । মুনিরাম 
সীতারামের প্রশংসায় রুষ্ট হইয়াছেন। মুনিরাম যেরূপ শঠঃ ধূর্ত, 
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ও কৌশলী কল্য প্রত্যুষেই এই কথা৷ মুর্শিদ কুলী খার কর্ণে উঠাইয়া 
আপনার সর্বনাশ করিবে ।” 

রঘুনন্দন দয়ারামের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা জাঁনিতেন। বঘুনন্দন 
তখন এরূপ কাতর ছিলেন যে, তাহার দরবারে যাইবার সার্মঘধ্য ছিল 
না। তিনি দয়ারামের কথার ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; _যুনিরাম 
কি এত বড় বিশ্বাসঘাতক? দয়ারাম বলিলেন, “মুনিরাম বিশ্বাসঘাতক 
না! হইলে সীতারামের প্রতি করের তলপ হইত না। সীতারাম বল- 
সঞ্চয়ের ও একতায় হিন্দুরাজগণকে আবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সময় পাইতেন” 
এই কথায় রবুনন্দন নিতান্ত ছুঃখিত হইয়। কহিলেন,“যাহ! হইবার তাহা 
হইয়াছে। দয়ারাম দাদা, কল্য তুমি দরবারে যাইবে । এ বিপদে তুমি 
রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।” রবুনন্দন দয়ারামের প্রমুখাৎ আরও 
জানিলেন যে, রাঁজা মনোহর প্রন্তির চর সীতারামের সর্বনাশের জন্য 
মুর্শিদাবাদে উপস্থিত আছে। পরদিন প্রাতঃকালে মুর্শিদ কুলী খার 
দ্রববারে রঘুনন্দনসন্বন্ধে সীতারামের পক্ষাবলম্বনের কথা উঠিল। বুদ্ধিমান্‌ 
দয়ারাম জান্গ পাতিয়। বলিতে লাগিলেন, “জাহাপন। ! আমার প্রভু 
বিশ্বাসঘাতক নহেন। তিনি সর্বদ। জাহাপনার মঙ্গলাকাঙ্ষ। করেন। 
যাহ বলিয়াছেন, সে কেবল সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় মহাশয়ের 
মন পরীক্ষার জন্ত | সীতারাম বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং তাহার 
উকীল এখানে থাকিয়। সেনাপতি ও টৈনিকর্দিগকে উৎকোচে বাধ্য 
করিয়াছেন কি না, ইহাই জানা আমার প্রভুর ইচ্ছা । যুনিরাম অতি 
চতুর লোক। প্রভু তাহার নিকট হইতে কোন কথা আদীয় করিতে 
পারেন নাই । পক্ষান্তরে মুনিরাম সত্যমিথ্যা কথায় আমার বিশ্বস্ত 
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প্রভুকে কলঞ্চিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। জাহাঁপনার হুকুম হইলে 
এবং কিছু স্ুুবাদারী সৈন্ত আমার সঙ্গে থাকিলে আমি সীতারামকে] 
লোহার খাঁচায় পূরিয়! জাহাপনার নিকট ধৃত করিয়। পাঠাইতে পারি।” 
যু্শিদি কুলী খ। দয়্ারামের কৌশলময় বাক্যজালে আবদ্ধ হইয়া বহু- 
খ্যক সুবাদারা সৈম্ভসহ সিংহরামকে ও দয়ারামকে জমিদারী সৈম্তসহ 
সীতারামের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। সীতারামের ইতিহাসলেখকগণ 
রধুনন্দন ও দয়ারামকে স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক, লোতী প্রভৃতি 
তিরস্কারে তিরস্কত. করিতে ক্রটি করেন নাই। যে অসাধারণ সুবুদ্ধিসম্পন্ন 
রধুনন্দন বিশ্বস্তত! ও কর্মকুশলতাগুণে সামান্য পদ হইতে ধীরে ধীরে 
স্বযশের সহিত বাঙ্গাল?) বিহার ও উড়িষ্যার মুসলমান স্ুুব1দারের 
দেওয়ানী পদ পাইয়াছিলেন, ধাহার অসাধারণ উন্নতি আদর্শ উন্নতির 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে,ধীহার বংশে রানী ভবানীর ন্যায় রাীর কীর্তিগোরবে 
বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে, ধীহার বংশে রাজা রামকৃষ্ের ধর্মননিষ্ঠার 
অলৌকিক কীন্ঠি রহিয়াছে, ধাহার! বঙ্গের বহুস্থানে দেবকীন্তি ও অতিথি 
সেবার স্থুবন্দোবস্ত করিয়া অননক্রিষ্ট বঙ্গের অশেষ উপকার করিতেছেন, 
তাহার ও তাহার কর্মচারী বুদ্ধিমান দয়ারামের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ 
করিতে পারে না। সীতারামের পতন-বিষয়ে রঘুনন্দন ও দয়ারামের 
সম্বন্ধে অনেকগুলি অপবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ছুই পবিত্র 
রাজকুলের অপবাদগুলি দুর'করাও প্রকৃত ইতিহাসলেখকের কর্তব্য । 
অপবাদগুলি এই £-- 
১। রথুনন্দন সীতারামের রাজ্য পাইবার লোভে সর্বদা! দেওয়ানের 
দরবারে সীতারামের নিন্দা করিতেন। তিনি তাহার কর্মচারী দয়ারা ম 
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ও জ্ঞোে্ঠভ্রাতা রামজীবনকে জমিদারীর সৈন্তাধ্যক্ষ করাইয়া সুবেদারী 
সৈম্ঠের সেনাপতি সিংহরাম সাহকে সীতারামের নিধনার্থ মহম্মদপুরে 
প্রেরণ করেন। 

২। রাজা রামজীবন ও দয়ারামের কুটিল চক্রান্তে বীরচুড়ামণি 
ভাম্মতুল্য মেনাহাতীকে মহন্মদপুরের দোলমঞ্চের নিকটে চন্দ্রাতপ 
কাটিয়। দিয় চন্দ্রাতপের নিয়ে ফেলিয়! অন্তায়রূপে নিহত করা হয়। 

৩। রাঁয় রঘুনন্দন সীতারামের নিকট হইতে ছুইলক্ষ টাকা উৎকোচ 
লইয়৷ তাহার রাজ্য তাহাকে পুনরায় দিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করেন। 
লঙ্গমীনারায়ণ ছুইলক্ষ টাক। লইয়! মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী হইলে রশ্ুনন্দন 
দস্থুদল প্রেরণ করিয়া তাহা লুগটন করিয়া লয়েন। রনুনন্দন সীতা- 
রামকে বলেন, তাহার নিষ্টর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে । সীতারাম 
এই কথা শুনিয়ণ ভয়ে স্বীয় অঙ্গুরিস্থিত বিবপাণ করিয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। 

৪। সীতারামের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর দিল্লীতে দরবার করিয়া 
মুর্শিদ কুলী খার নিকট হইতে পৈতৃকরাজ্য পাইবার জন্য পঞ্র লইয়। 
আইসেন | রঘুনন্ধন বলেন, সীতারামের রাণী ও অন্যান্ত পুব্রগণের 
মত লইয়া! সীতাবামের রাজ্যের বন্দোবস্ত করা হউক । অন্যদিকে 
রঘুনন্দন মহম্মদপুরে প্রকাশ করেন যে, নবাবের আদেশে সীতারাম 
ও শ্যামসুন্দরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। অবশিষ্ট রাজপুত্রগণ ও রাণীগণ 
রাজ্যের আশ! করিলে প্রাণে মরিবেন। রঘুনন্দনের সহিত জমিদারীর 
বন্দোবস্ত হইলে রাজ্যের পরিজনগণ প্রাণে বাচিতে পারেন। রাণীগণ 
ভয়ে এই মরে এক পত্র লিখেন যে, তাহাদের বংশে রাজ্যশাসনের 
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উপযুক্ত কেহ নাই। রাজ্য রবুনন্দন বা তদীয় ভ্রাতা রামজীবনকে 
দেওয়া হউক। এই কৌশলে রবুনন্দন সীতারামের রাজ্য লয়েন। 
উল্লিখিত কিন্বদস্তী সকলই অলীক । সীতারামের পতনের পর 
নবাব ব্রামজীবনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচন৷ করায় সীতারামের বিশাল 
রাজ্যের অধিকাংশ তাহার সহিত বন্দোবস্ত করেন। মুনিরাম হইতে 
অনেকেই সীতারামের রাজ্য লইবার অভিলাধী ছিলেন । কাহারও আশ! 
পূর্ণ হইল না। উপযুক্ত পাত্র রামজীবনই বিস্তীর্ণ জমিদারীর কর্তা হই- 
লেন। দয়ারাম সেই বিশাল রাজ্যের দেওয়ান হইলেন। ইহা অনেকের 
১ক্ষুঃশূল হয়। এই ঈর্যার বশবত্তাঁ হইয়া তৎকালের লোক সকল যত 
কলঙ্কের ভার রায় রঘুনন্দন, রাজা রামজীবন ও দয়ারামের শিরে 
অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্তত! ও কর্কুশল ত। যে রবুনন্দনের উন্নতির 
ভিত্তি, তিনি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন না। গুর্শিদ কুলী থ৷ 
মগ ও বোক1 নবাব ছিলেন না । তাহার বুকের উপর থাকিয়া 
রঘুনন্দনের শঠতা ও চতুরতাজাল বিস্তার করা কোনমতেই সম্ভব নহে। 
সীতারাম তোরাপের শিরশ্ছেদ করাইয়াছিলেন, বঙ্ক আলিকে যুদ্ধে 
পরাজয় করিয়াছিলেন ; স্ৃতরাং তাহার প্রতি ও তাহার বংশায় লোক- 
দিগের প্রতি দয়! করিয়৷ নবাবের সেই বিশাল জমিদারী প্রত্যর্পণের 
বিশেষ কোন কারণ ছিল না; তদপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুগত কার্য্যক্ষম রাজ। 
রামজীবনের সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত করাই বুদ্ধিমান নবাব মুর্শিদ 
কুলী খার পক্ষে উপযুক্ত কাধ্য। আরও ক্রমে ক্রমে দেখাইব, রঘুনন্দন 
ও দয়ারাম প্রকৃতপক্ষে কলক্ধী নহেন । সিংহরাম সাহের অধীন 
'সুবেদারী সৈন্ত ও দয়ারামের কর্তৃত্বীধীনে জমিদারী সৈন্য স্থল ও জল 
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পথে নিরাপদে ভূষণ। ও মহম্মদপুরের নিকটে আসিয়। উপস্থিত হইল। 
এবারে পল্মার জলে ও পল্মার তীরে বিপক্ষ সৈন্তের পথ সীতারাম জানিতে. 
পারেন নাই ; সুতরাং গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। সীতারামের 
দ্বতগণই জমিদারগণের উৎকোচে বাধ্য হইয়া বিপক্ষ সৈন্প আগমনের 
প্রকতপথ সীতারামকে বিজ্ঞাপন ন৷ করিয়া মিথ্যাপথের কথ জানাইয়া 
ছিল। সীতারামের রাজ্যের চতুষ্পার্স্থ জমিদারগণ সীতারামের বিরুদ্ধে 
মস্তক উত্তোলন করিলেন। তাহারা নবাব-সৈন্যের সাহাধ্য করিতে 
লাগিলেন। এবারে নবাবসৈন্ত সন্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ন1। 
সীতারামের অন্তঃপুরে মহিষীদিগের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা 
চলিতে লাগিল। মেনাহাতীর ভোজন, শয়ন, পূজ! ও রন্ধনাদি স্থানের 
অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতকতা-পুর্বক অন্তায়রূপে 
মেনাহাতীকে ষ্ুপ্তহত্যা কর! হইল। মেনাহাতীর গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে 
দুইটী কিন্বদস্তী আছে-_ 

১। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকটে বসিয়। সন্ধ্যা করিতেছিলেন, 
দোলমধ্স্থ চন্দ্রীতপ কাটিয় দিয়! তাহাকে চাপিয় ধরিয়া। শক্রগণ 
তাহার প্রতি কঠিন আঘাত করিতে লাগিল । মেনাহাতীর দক্ষিণ 
বাহুতে এক ওষধ ছিল, তাহাতে তিনি প্রহারের যন্ত্রণ। পাইতেন না 
ও তাহ! দূর না করিলে তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা! ছিল ন1। 
মেনাহাতী চন্দ্রাতপের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়! তীম্মের স্ায় মৃত্যুর উপায় 
বলিয়া দিলেন। তাহার বাহু হইতে ওঁষধ বাহির করিয়া হত্যাকারিগণ 
তাহার শিরশ্ছেদন করিল। তাহার ছিন্নমস্তক মুর্শিদাবাদে প্রেরিত 
হইল। মুর্শিদ কুলী খা এরূপ বীরকে নিধন না করিয়! জীবন্ত ধরিয়। 
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পাঠাইলে ভাল হুইত, এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাহার ছিন্নমস্তক 
পুনরায় মহম্মদপুরে আসিল। সীতারাম তাহার অগ্নিসংকার করিয়। 
মুসলমান-পদ্ধতিক্রমে তাহার কীন্তিরক্ষার জন্য তাহার সমাধির উপর 
তস্ত নির্বাণ করাইলেন। মেনাহাতীর কবর প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের 
খনন করা হইয়াছিল। তাহার পায়ের নল। ৩৬ ইঞ্চি ছিল। ৩৬ ইঞ্চি 
পায়ের নল৷ হইলে মান্ুষটী ১৮ ইঞ্চি হাতের ৭ হাত লম্ব! হয়। 

২। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকট প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া 
যাইবার সময় দেখিলেন, এক কুণ্ন ব্যক্তি পথপার্খে শয়ন করিয়। আছে। 
সে কীদিয়া৷ মেনাহাতীর নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিল। মেনাহাতী 
তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিয়] তাহাকে কোলে করিয়। চিকিৎসালয়ে লইয়! 
যাইতেছিলেন, স্বেই ছন্মবেশধারী রোগী তীক্ষ ছুরিকায় মেনাহাতীর 
পেট দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। মেনাহাতী তাহাকে ভূমতে ফেলিলে 
সে ছুটিয়া পলায়ন করিল! মেনাহাতী পেটকাটা ভয়ানক অবস্থা দর্শন 
করিতে অসমর্থ হইয়! তাহার বাহু হইতে ওষধ বাহির করিতে বলি- 
লেন। ওধষধ বাহির করিলেই মেনাহাতীর মৃতু হইল। মেনাহাতার 
শব দাহন কর! হইল। তাহার বহৎ রৃহৎ অস্থিগুলি সমাধিস্থ করা 
হইল। তাহার কন্কালচুর্ণগুলি তাগীরথী-জলে নিক্ষেপ করা হইল। 

যৎকালে মেনাহাতীর এইরূপ নৃশংসভাবে অপঘাত মৃত্যু হইল, 
তখন সীতারাম ভূষণার কেল্লায় বক্তার, আমলবেগ প্রৃতিকে লইয়া 
অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং মেনাহাতী মহম্মপুরে থাকিয়। হুর্গরক্ষা 
করিতেছিলেন। ভূষণার কেন্লায় সীতারাম সহোদর তুলা, স্বদেশ- 
প্রেমিক ভীম্মচরিত মেনাহাতীর নৃশংস মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন। 
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সীতারামের শোৌক-ছুঃখের পরিসীম| থাকিল না। মেনাহাতী তাহার 
রাঙ্যস্থাপন, পালন ও রক্ষণের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন । মেনাহাতীর - 
স্ঠায় বিশ্বস্ত সুহৃদ জগতে ছুল্পভ। মেনাহাতীর নায় জিতেন্দ্রিয় অথচ 
বীর পৃথিবীতে অতি অন্নই দুষ্ট হয়। সীতারাম ও মেনাহাতী একই 
উচ্চ আশায় বুক বীধিয়!, একই দেশীয় লোকের ছৃর্দশাদর্শনে বিগলিত 
হইয়া! কেবল দেশের লোকের দুর্গতি দুর করিবার সংকল্পেই কেহ 
রাজ ও কেহ সেনাপতি ছিলেন। অথচ পরম্পর পরম্পরকে ভ্রাতৃ্নেহ 
করিয়। হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ বিয়োগে রাম, কুস্তকর্ণ 
বিয়োগে রাবণ, ছুঃশাসন আদি ভ্রাতৃবিয়োগে হূর্যোধন যেরূপ ব্যথিত 
ও শোকসন্তপ্ত না হইঘাছিলেন, যেনাহাতীর বিয়োগে সীতারাম 
তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত ও শোকার্ত হইলেন। ত্ৃহার চিত্তচাঞ্চল 
ঘটিল। তিনি এই যবনপ্লাবিত বঙ্গে মুখে বন্ধুতাণকারী ও হৃদয়ে 
সর্ধনাশে উদ্ভোগী পাশ্ববত্তা জমিদারগণের মধ্যে বিজিত এবং বাধা 
থাকার তাঁণকারী অরাতিপূর্ণ রাজ্যে কি উপায় করিবেন, কি প্রকারে 
জাতি, মান-সন্ত্রম রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে মতস্থির করিতে পারি- 
ঘেন না। মেনাহাতীর মৃত্যুর তিন দ্বিন পরে রঞজজনীযোগে তিনি 
সসৈন্তে ভূষণ ছাড়িয়। মহম্মদপুরে আগমন করার সঙ্কল্প করিলেন । 
মুসলমানেরা পূর্বে দুই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল। আবু তাপ ঘুদ্ধে নিহত 
হইয়াছেন ও বন্ধ-আলি পরাস্ত হইয় পলায়ন করিয়াছেন। সিংহরাঁম 
সাহ চতুর ও বুদ্ধিমান সেনাপতি । গত ছুই যুদ্ধে সীতারামের বলক্ষয় 
হইয়াছে। অধীনস্থ ও পার্খস্থ স্ধিহুত্রে আবদ্ধ জমিদারগণ ধন-জন দিয়! 
সহায়ত। না করিয়। তাহার শত্রুপক্ষের সহায়তা করিতে লাগিলেন । 
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জমিদার ও নবাবশক্তি তাহার ধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প। কুরুযুদ্ধে অতি- 
মন্থ্যর ন্যায় সীতারাম নিরুৎসাহ ও ভগ্নোগ্ধম হইলেন না। তিনি 
রজনীর গাঢ় তামসাকাঁশের আশ্রয় লইয়া ধীরে ধীরে সৈন্ঠগণ সহ 
ভূষণার কেল্লা হইতে বহির্গত হইলেন। ভূষণার কেল্লা হইতে প্রায় 
একমাইল আসিয়াছেন, কতক সৈন্য নদী পার হইবার উদ্যোগ করি- 
তেছে, এমন সমম্বে সন্ুখে বামপারে স্ুবেদারী সৈন্য ও পশ্চাতে 
দক্ষিণপার্খে জমিদারাসৈন্য সীতারামকে বেষ্টন করিল। পরপারে? 
সৈন্যগণ পার ন। ভওয়। পর্যন্ত সীতারাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। সন্ধির 
প্রস্তাবে সীতারামের দুত নবাবসেনাপতির নিকট ও নবাবসেনাপতির 
দত সীতারামের সেনাপতি নিকট প্রেরিত হইল। অন্ধকার-রজনা, 
কোন পক্ষের আঞ্কলাকের ভাল বন্দোবস্ত নাই। শক্রুমত্রের ভেদাভেদ 
কর। স্বকঠিন। তাহার পরে চৈত্রমাস, আলোক জ্বাপিলেও প্রবল 
বায়ুতে রক্ষা ক। কঠিন। অন্ততঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উভয়পক্ষ যুদ্ধে 
নিরস্ত থাকেন, সীতারাম এই প্রস্তাব করিয়৷ পাঠাইলেন। নবাবপক্ষ 
হইতে প্রস্তাব হইল, বক্তার, আমিনবেগ এবং রূপচাদ প্রভৃতি সহ 
সীতারাম ও তাহার দশঙ্জন সেনানায়ক আত্মপমর্পণ করিলে প্রাতঃকাল 
পর্য্যন্ত কেন সিংহরাম সাহ একেবারে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। 
সীতারামের রাজ্য সীতারামকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য 
প্রয়াস পাইবেন। সীতারামের দূত পুনরায় বলিল, রাজ। চারিটী মাত্র 
সেনানায়ক লইয়৷ নদী পার হইয়াছেন। পরপারে ছয়টী সেনানায়ক 
ও চারি সহজ সৈন্য আছে। তাহার সকলে সমবেত না হইলে ও 
পরামর্শ ন৷ করিলে মুসলমান-সেনাপতির প্রস্তাবের প্রকৃত উত্তর দিতে 
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অসমর্থ। এইরূপ কথা হইতে হইতে সীতারামের সকল সৈন্য নদীর 
পশ্চিমপারে আসিল। সীতারাম দশজন সেনানায়ক, পেস্কার তবানী 
প্রসাদ ও গুরুদেব রত্রেশ্বরকে লইয়। পরামর্শ করিলেন। বত্রেশ্বর, 
বেলদারসৈন্যের কর্তী মদনমোহন বসু ও রূপটাদ ইহার! যুদ্ধ না৷ করাই 
শ্রেয়ঃ পরামর্শ স্থির করিলেন, আর সকলের মতে বুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ 
বলিয়! বিবেচিত হইল । বক্তার বলিল, আমরা সকলেই একপারে 
আসিয়াছি, অগ্ঠরাত্রেই যুদ্ধের ভাল সময়। আমরা এই স্থানের জল, 
জঙ্গল, পথঘাট ভালরূপ চিনি । অগ্য আমরা! যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে 
এ যাত্রা মুসলমানের সকল আশী নির্মল হইবে। এই কথা বলিয়া 
বক্তার ও আমিনবেগ দক্ষিণ ও উত্তরদিক্‌ দিয়া স্ুবেদারী সৈম্ত আক্রমণ 
করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল; অসংখ্য মশার্ল জলিল । সীতারাম 
কামান লইয়। যবনবাহিনীর মপ্যদেশ আক্রমণ করিলেন। যবনবাহিনী 
তিনস্থানে আক্রান্ত হইল। 

মুসলমানপক্ষে আল্লা হো৷ আকবর ও হিন্দুপক্ষে কালামায়া কী জয় 
নিনাদে নৈশবাফু কম্পিত ও নিকটস্থ গ্রামসমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল। নিকটস্থ গ্রামবাসী নরনারীগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। 
বারাসিরা নদীর জল ও বণপ্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল। সীতারাম 
দুই করে ছুই কামান দাগিতে দাগিতে যবনবাহিনীর উপর আঁগতিত 
হইলেন। তাহার পার্শচর পাঠান সৈনিকেরাও কামান দাগিতে 
দাগিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সীতারাম সিংহরামের সম্মুখীন 
হইয়া বলিলেন-_“রে ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল! তুই হিন্দু হইর়। হিন্দুর 
স্বাধীনত৷ লোপ করিতে আসিয়াছিস্‌। মুসলমানসংসর্গে তোর পবিত্র 
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ক্ষলরিয়রক্ত কলঙ্কিত হইয়াছে । আজ সন্দাগ্রে স্দেশ-দ্রোহী ভারত- 


মাতার কুসন্তান হিন্দুর রক্তে আজ আমার অসি পবিত্র করিয়া পরে 
দেশবৈরী যবননাশে প্ররত্ত হইব ।৮ 


সিংহরাম সাহ লজ্জিত হইয়া বলিলেন,_“রাজন্‌! বুথা তিরস্কানে 
প্রয়েজন কি ? নিরুপায়ে, নৈবাণ্তে, মুসলমান অধীনে ভত্য হইয়াছি। 
আপনি আপনার কর্তব্য সাধন করুন। আমিও ক্ষল্দিয়, ভূতোর দশায় 
কর্তব্যপালনে ক্ষল্রিয়বীর্য্যই প্রদর্শন করিব।” 

উদয় অসিধুদ্ধ বাধিল। সিংহরাঁম রুমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগি- 
লেন। সীতারামের অসির আঘাতে ছইবান্র সিংহরামের অসি ভগ্র 
হইল। বক্তার, রূপচাদ্দ, ফকির প্রভৃতি অমাম্মষিক বীর প্রদর্শন 
করিলেন। যবনসৈন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়। পলায়ন করিল । সীতারাম যুছে 
জয়ী হইলেন। ঈবেল! এক প্রহর হইতে না হইতে মীতারাম সসৈন্যে 
মহম্মদপুরের দুর্গে উপনীত হইলেন. কিন্তু এই যুদ্ধে সীতাব্লামের বভ 
সৈন্য ক্ষয় হইল ও অনেক বুদ্ধোপকরণ সীতারামের হস্তচ্যুত হইয়। গেল। 

সীতারাম মহম্মদপুরে আসিয়া সৈন্য ও যুদ্ধসন্তার রদ্ধি করিবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, চতুষ্পার্শে আর 
টাহার মিত্র নাই । সকলই তাহার শক্র | অন্য ভুম্বামিগণের জমিদারী 
হইতে তীহার চাউল, ডাউল খরিদ করিবার উপায় নাই। শ্ঠাতার 
রাজধানীতে কোন লৌহ ব! গন্ধকপূর্ণ নৌক] আসিবার সুবিধা নাউ । 
তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সন্ধি, কি আত্মসমর্পণ, কি পলায়ন করিখেন 
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহস! মুসলমানবাহিনী মহম্মদপুর 


আসিয়। নগর অবরোধ করিল। ্‌ 
“ইহর পর সীতারামের পতন সম্বন্ধে ছুই মত আছে। কেহ কেহ 


১৩ 
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বলেন, অবরুদ্ধ সীতারামের রাজধানীর উপর রজনীতে যবনসৈন্য 
আসিয়া আপতিত হয় এবং সীতারাম তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে 
বন্দী হয়েন। দ্বিতীয় মত এই যে, সীতারামের তৃতীয় রাণী এইরূপ 
অবরুদ্ধ নবাবের ছুর্গে অবস্থিতি করায় সর্বদ। ছুঃখিত থাকিতেন। সীতা- 
রাম যুদ্ধ না করিয়া, অরাতি বিদৃরিত না করিয়া, রাজতবনে অবরুদ্ধ 
অবস্থায় বাস করিতেছেন দেখিয়। তৃতীয়া মহিষী তাহাকে বিন্প করেন। 
এই বিদ্রপে সাতারাম ফ্রুদ্ধ হইয়! সবেগে সসৈন্ঠে রজনীতে যবনসৈন্যের 
উপর নিপতিত হন এবং সেই যুদ্ধে সীতারাম পরাস্ত হন। ২য় রাণী 
সম্বন্ধীয় কিশ্বদবস্তী কেবল সীতার।মের পরিবারস্থ লোক মধ্যে শুনিতে 
পাওয়া যায়। প্রকৃত কথা এই থে, যবনের৷ রজনীযোগে সীতারামের 
দুর্গ আক্রমণ করে । তাহার! হঠাৎ রজনীতে সীতার[মের দুর্গ আক্রমণ 
করিবে, এ বিশ্বাস সীতারামের ছিল না। যে রজনীতে নগর আক্রান্ত 
হয়, সেই রাত্রে সীতারাম তৃতীয়! মহিষীর গৃহে ছিলেন। উপায়ান্তর 
না দেখিয়৷ সীতারাম সসৈন্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন ।” 

গোপনে ঢাক। ও মৃর্শিদাবাদ হইতে নুতন মুসলমান-সৈন্য আসায় 
সিংহরাম নৈশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। ছুর্গের সিংহদ্বার হইতে তুমুল 
সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সে যুদ্ধ বর্ণনা করে এমন সাধ্য কাহার নাই। সে 
দিন সীতারাম, বক্তার, আমিনবেগ, রূপটাদ ও ফকির যেন দৈববলে 
বলীয়ান্‌ হইয়া দেবগণের ন্যায় অচল অটল ভাবে ঘুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
কামান, বন্দুক, অসি, বল্পম, তীর, -গুলাল সকলই যুদ্ধে ব্যবস্বত হইতে 
লাগিল। শুনা যায়, স্বয়ং কমল। রাণী বীরবেশে গুরু কৃষ্ণবল্পতের পাশে 
ধাড়াইয়। কামান ছুড়িয়া ছিলেন। দ্বিতীয় থান্মপলির যুদ্ধের ন্যায় 


শু 
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সিংহদ্ধারে ঘোর সংগ্রাম হইল। সিংহদ্বারে মুসলমান ক্ষয় করিতে 
করিতে সীতারাম ও তাহার সেনাগণ ক্লান্ত হইয়। পড়িলেন। একদিকে 
অসংখ্য যুসলমান-বাহিনী, অন্যদিকে অবরুদ্ধ অল্পসংখ্যক সীতারামের 
সৈন্যদল। সীতারাম স্বদলবল সঙ্গে আসিতেছে বিবেচনা করিয়া 
একবার হঠাৎ যবন-সৈন্যের মধ্যে অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। তাহার 
সৈন্যদল বাধ। পাইয়া অন্ুগমন করিতে পাবিল না। বহুসংখ্যক 
মুসলমান-সৈন্য একসঙ্গে সীতারামকে আক্রমণ করিল। সীতাবামের 
গুলি ফুবাইল, বন্দুক তাঙ্গিল, অসি খণ্ড খণ্ড হইয়। গেল, তবু সীতরাম 
মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু মুসলমান বীর একসঙ্গে সীতারাষকে 
ধরিয়।৷ ফেলিল। বাঙ্গালী গৌবব স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুর ছুঃখবিমোচন- 
কারা বীর সীতার]ুম চির রাহুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাঁঙ্ালার শিবাভী, 
বাঙ্গালার প্রতাপ, বাঙ্গালার গুরুগোবিন্দ, বাঙ্গালার শেষ বীর, বাঙ্গালা 
শেষ আশা? এই নৈশ যুদ্ধে নির্ম,(লিত হইল । 

মেনাহাতীকে সমাধিস্ক করা হইয়াছে বলিয়। কেহ কেহ তাহাকে 
মুসলমান বলিয়। অনুমান করেন । মেনাহাতী, মেলাহাতী, রামরূপ, রূপ- 
রাম, মুন্ময় প্রভৃতি তাহার যে নাম পাইতেছি,তাহার কোন নামই মুসল- 
মান নাম নহে । মেনাহাতী মুসলমান হইলে তাহার দোলমঞ্চে বসিয়। 
আহ্ছিক করার প্রয়োজন হইত না এবং দোলমঞ্চের নিকটে প্রতিদিন 
যাইতে হইত না। মেনাহাতীকে জিতেন্দ্রিয় এবং রামসাগর প্রভৃতি 
দীঘী কাটাইতে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই, তাহাতেও তাহাকে মুসলমান অন্ু- 
মান করিতে পারি না। সীতারামের সময়ে মুসলমানপ্রথ। বিশেষ চল্‌ 
হইয়াছিল। কীর্ডিরক্ষার জন্য কীন্তিমান্‌ পুরুষের সমাধিস্তম্তনির্মাণ 
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চিরকালই প্রচলিত আছে । এই কারণে আমরা বলি, মেনাহাতী 
হিন্দু; কখনও মুসলমান নহেন | বামসাগর নামও রামরূপের নামানু- 
সারে হইয়াছে। প্লামরূপ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন এ কথা কেহ 
বলেন ন।। এই মাত্র কথিত আছে, একবার সীতারামের জন্মতিথি পুজা 
উপলক্ষে বন্দিগৃহের বন্দিগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেদিন কুস্তি, 
ব্যায়াম, রহস্যযুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া! প্রদর্শন হইতেছিল । বন্দিগণের মধ্যে 
কোন্নগরের নিকটস্ক কর্ণপুর গ্রাম হইতে কাতলি গ্রামে নবাগত 
বামসন্তোষ দে সিকদার উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব দিতে অসমর্থ 
হওয়ায় বন্দা হইর়াছিলেন। রামসন্তোষ ও বামরূপে বাহুযুদ্ধ হয়। এই 
বাহুষুদ্ধে রামরূপ পরাস্ত হইয়াছিলেন । রামসন্তোষ এই বাহধুদ্ধে জয়ী 
হওরায় পুরুস্কার স্বরূপ করন] দিয়া মুক্তি লত করিয়াছিলেন ও গুণ- 
গ্রাহী বাজ। সীতারামের নিকট বস্থ ও সোণার তাগা পাইয়া সম্মানিত 
হইয়াছিলেন। রামরূপ বা মেনাহাতীর জীবনে এই এক দিন মাত্র 
বাহুযুদ্ধে পরাভবের কথা শুন। যাঁয়। 

দ্য়ারাম কোন্‌ পথে মহম্মদ্রপুর রাজ্যে আসিয়াছিলেন তাহ। নির্ণয় 
কর সুকঠিন। বাজ! বামদেবের মহামুদসাহী পরগণার উত্তর দিক্‌ 
দিয় তিনি আসিতে পারিয়াছিলেন এইরূপেই অনুমিত হয়। অধুন। 
দিঘাপতিযার রাজবংশের বরিশাট কাছারির প্রাচীন নাম বীরসাত 
অর্থাৎ এই স্থানে দয়ারাম বীরসঙ্গে লইয়া উপস্থিত হুইয়াছিলেন 
বলিয়, ইহার নাষ বীরসাত হইয়াছিল । এই বীরসাতের কাছারি 
সাহা-উক্জিয়াল পন্থগণাঁর অন্তর্গত হইলেও মহামুদসাহী পরগণার মধ্য 
দিয় না আসিলে এস্ানে কোন দিক্‌ দিয়া আসিবার উপায় নাই। 
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অধুন। বুনাগাতি গ্রামে যে সরকার বংশ আছেন, এই কায়স্থ সবকার 
বংশের আদিপুরুষ জয়নাবায়ণ সরকার মুর্শিদাবাদে রঘুনন্দনের অধীনে 
রাজস্ব সংক্রান্ত কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বরিশাট ও বুনাগাতির 
মধ্যে কয়েকটি মৌজ। তাহার নজর হইতে প্রাণ্ড নিঙ্গ্র সম্পত্তি ছিল। 
এই সকল স্থান সীতারাম দখল করিয়া লইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ 
রাজন্ব-সংক্লান্ত কোন হিসাব লইয়া রঘুনন্দনের সহিত কলহ করেন। 
রঘুনন্দনের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন পূর্বক গোপনে মহম্মদপুরে 
উপনীত হন। তাহার এক কৃতবিদ্য পুক্র সেনাপতি রামন্ূপের ভ্রাতু- 
কন্যা অর্থাৎ রায় গ্রামের ঘোষ বংশের কোন কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া 
ছিলেন, সেই স্যত্রে জয়নারায়ণ তাহার পুর্ব নিক্ষর উদ্ধাবপুর্ঘক বুনা- 
গাতিতে বাস করিতে থাকেন। 

দয়ারাম সৈন্যসহ বার-সাতে অবস্থিতি করিবার সময়ে জয়নার।যণ 
তাহার প্রঞজাগণের প্রতি উৎপীড়ন হইতেছে বলিয়। দরঞ্জারামকে স্থান।- 
গুরিত হইতে বলেন। অনন্তর দরারাম দ্রেখীগঞ্জে সমারোহে কালিক। 
দেবীর পুঞ্জ। করিয়। কামারখালির অপর নাম দেবাশঞ্জ রাখি! তথা* 
সেনানিবাস সংস্থাপন করেন । এই স্থান হইতে ভূষণার দুর্গ ও 
মহ'্মদপুরের রাজধানী সমদৃরবন্তী ছিল । শুন। যায়, এই স্থানেও 
সীতারামের সংস্থাপিত গন্ধখালির ক্ষত্রিরপল্লীর ক্ষথিয় বারগণ 
দয়ারামকে বিশেষ উৎ্পীিত করিয়াছিল । দয়ারাম উৎকোচ দানে 
কতক ক্ষত্রিয় সৈন্য বাধ্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই ক্ষঞ্জিয়দিগের 
সহিত রাজধানী মহম্মদপুরের ছুঙ্গের উত্তণ পার্বস্ক বা।টগড়। পাড়ার 
ক্ষত্রিয়দ্িগের কুটুম্িতা থাকায় দয়ারামের সীতারাম-অস্ুঃপুরের সংবাদ 
পাইবার সুবিধ। হইয়াছিল । 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 





সীতারামের মৃত্যু 


রাজা ও বাঙ্গালীবীর সীতারামের মৃত্যুর প্রকৃত বৃত্তান্ত বিবৃত 
করিবার পুর্বে আমরা অগ্রে কিন্বদস্তীগুলি বর্ণন করিব । কিন্ব- 
দন্তীগুলি এই £-_ 

১। সেই নৈশযুদ্ধে সীতারাম সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া! সমরক্ষেত্রে 
নিপতিত আছেন। ফকির মহন্মদালীর কোন শিষ্য ফকিরকে দেশের 
উপকার করিবা! জন্য পরামর্শ জিন্তাস| করিয়াছিলেন। ফকির বলিয়া- 
ছিলেন, সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দ্রবেন। এই 
যুদ্ধক্ষেত্রে মহন্মদালী সেই শিষ্যকে সীতারামের বসন-ভূষণ ও যুদ্ধান্্ 
লইয়া বিচরণ করিতে বলিলেন। ফকিরশিষ্য আহত ভূপতিত সীতা- 
রাষের নিকট সীতারামের পরিচ্ছদ,মুকুট ও অসিবর্ম প্রার্থনা করিলেন । 
সতারাম তাহার উদ্দেস্ত না বুঝিয়। তাহাকে তীহার প্রার্ধিত বস্তু সকল 
দান করিলেন। সেই ফকির-শিষ্য সীতাবাম সাজিয়৷ যুদ্ধস্থলে বিচরণ 
করিতে লাগিল। সেই ধৃত হইয়া! সীতারাম-বোধে মুর্শিদাবাদে নীত 
হইল! গুরু, পুরোহিত, ফকির ও মন্ত্রী যছুনাথ সীতারামের শুশ্রাষা 
করিতে আদিলেন। বঙ্গের ছূর্ভাগা, বাঙ্গালীর ছুরঘৃষ্ট সেই আঘাতে 
সীতারাম পরদিন প্রাতে লক্্মীনারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে জীবন লীলা 
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শেষ করিলেন । ফকিরের উদ্দেশ্ঠ ছিল, তাহার শিষ্যকে সীতারামবোধে 
লইয়া যবনসৈন্য মুর্শিদাবাদে চলিয়। গেলে, সীতারামের আঘাত আরোগ্য 
হইবে এবং তাহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়! রাজত্ব করাইবেন। 
ফকিরের মন্ত্রণায় রুষ্ণবল্লত ও যদুনাথেরও মত ছিল। 

»। সীতারাম মহন্মপুরের হুর্গমধ্যে সন্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন। 

৩। সীতারাম বন্দী অবস্থায় মুর্শিদীবাদে যাইবার পথিমধ্যে নাটোরে 
বা অন্য কোনস্থানে হীরক অঙ্গুবীয়কের হীরক চধিয়। প্রাণত্যাগ করেন। 

৪। সীতারামের মৃত্যু সম্বন্ধে চতুর্থ কিন্বদন্তী রবুনন্বনের কলঙ্ক 
মধ্যে লিখিত হইয়াছে । ছুইলক্ষ টাক উৎকোচ দিয়! বঘুনন্দনকে বাধ্য 
করিয়। সীতারাম রাজ্য লইতে অভিলাধী হন। বঘুনন্দন পথিমধ্যে 
লঙ্গমীনারায়ণের নিকট হইতে এই টাক। লুটিয়। লন ও সীতারামকে 
কঠিন প্রাণদণ্ডের কথা বলেন। সীতারাম এই কথাম্ন বিষপানে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। 

৫। আবু তরাপকে হত্যা, বন্সম আলীকে যুদ্ধে পরাভব ও সংগ্রাম- 
সিংহ সাহার সহিত অগ্ঠায় যুদ্ধ করায় এবং চতুর্দশ বৎসর দেয় বাজকর 
ন। দেওয়ায় মুর্শিদ কুলী খ৷ তাহার উপর বিশেষ রুষ্ট ছিলেন। সীতা- 
রামকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়। মুর্শিদাবাদে প্রকাস্ত রাজপথে রক্ষা 
কর! হয় ও তথায় লৌহশসাকার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়। বছ ক্লেশ 
দিয় তাহাকে নিহত কর! হয়। 

৬। সীতারামকে প্রত্যহ বন্দী অবস্থায় প্রহরি-পরিরক্ষিত হইয়। 
নবাবদরবারে যাইতে হইত। নবাব-সরকাৰের কোন উচ্চ কর্মচারীর 
প্রতি কতকগুলি লোক ত্রুদ্ধ ছিলেন, তাহার নিধন সাধন করা৷ তাহাদের 
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অভিপ্রায় ছিল। তাহার শালবিক্রেতাতাণে ছদ্মবেশে নবাবদরবারে 
উপস্থিত হয়। দরবারে কথায় কথায় সেই কর্মচারীর সহিত তাহার। 
বিরোধ বাধায়। সেই বিরোধে তাহার! অসিচন্মন লইয়া! সবেগে সেই 
কর্মচারীকে আক্রমণ করে। সীতারাম সেই আততায়ীদিগের তরবান্রি 
কাঁড়িয়া লন ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া! সেই কর্মচারীকে রক্ষা 
করেন। মুর্শিদ কুলী খ! তাহার বীরত্বদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়। তাহাকে 
মুক্তি দিলেন ও তাহার বাজ্য তাহাকে প্রত্যপণ করিবার আদেশ 
করিলেন, কিন্তু সীতারাম সেই খুদ্ধে এরূপ আহত হইয়াছিলেন যে, সেউ 
দিন অপরাহে গঙ্গাতীরে ক্ষত স্থান হইতে রক্তআব হইয়া তাহার 
এুতু হয়। 

৭। শুগ।লের শৃঙ্গ অর্থাৎ কোন ছল বস্ত। মেনাহাভা সপ্তহস্ত 
দীর্ঘ মহাবার সীর্তীরামের সেই দুণ্নভ বস্তু ছিলেন। চারি-ইয়ারি টাক 
আকবরী মোহর ও লক্গীনারাযর়ণ বিগ্রহ সীঙারামের রাজ শ্রীর মুলকারণ 
ছিল। এই চারি বস্ত সাতানামের গ্রহে ছিল। এই চারি বস্ত জমিদার 
সৈন্য কৌশলে অপহরণ করে। লক্ষ্মানারায়ণ মহম্মদপুর হইতে অপহৃত 
হইয়া নাটোরে যান এবং তথা হইতে অপহৃত হইয়। নড়ালে আইসেন । 
এই চারি বস্তুর অপহরণে সীতারাম জীবন্ত ছিলেন। তাহার প্রক্কৃত 
মৃত্যু পুর্ব হইতেই হইয়াছিল। বুদ্ধে কেবল তাহার দেহ হইতে প্রাণ 
বিয়োগ ঘটে। 

৮। সীতারাম বন্দী হইয়] মুর্শিদাবাদে নীত হইবার সময় এন, 
জোড়। শিক্ষিত পায়র। সঙ্গে লইয়। যান। তিনি যাইবার সময় বলিয়া 
যান, “দি রাজ্য ও জীবন উদ্ধার করিতে পারি, তবেই দেশে ফিরিয়া 
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আসিব, নচেৎ শিক্ষিত পায়র। উড়াইয়। দিয়া আমি আত্মহতা। 
করিব।” নবাবদরবারে প্রতিদিন প্রহরী কর্তক পরিরক্ষিত হইয়। 
আস! যাওয়ায়, জেলের কষ্ট ও রাজা-উদ্ধারের কোন আশা না পাওয়া 
সীতাবা'ম পায়র। উড়াইয়। আম্মহত্যা করেন । 

আমরা যে চািখানি সনন্দের নকল পরিশিষ্টে দ্রিব, তাহাতেই স্পষ্ট 
প্রতীরমান হইবে যে, মুর্শির্দাবাদেই সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল । এখন 
সাতারাম আম্মহত্যা করেন, কি লৌহশলাকাঁয় নিদ্ধ হইয়া! প্রাণতাযাগ 
করেন, কি অবাতিগণ কক আহত হইয়ী গঙ্গাতীরে, কি আততায়ীব 
আঘাতজনিত রক্তআাঁবে তাহার মৃত্যু হয়, ইহাই সিদ্ধান্তের বিষ 
সকলগুলিই কিন্বদন্তী। কোন শাঁল-বিক্রেতাঁদিগের সহিত যুদ্ধ কণ্রিয। 
গঙ্গাতীরে নৃতুার কথাই সীতাব্রামের গুরুক্লপঞ্জিকায় লিখিত আছে। 
যে সময়ের কথা,* তখন কি সম্রাট, কি নবাব, সকলেধা দরবারেই বও- 
যন্ত্র হইত | অত্যাচার উৎপীড়নে লোক সকল মন্খান্তিক জালাতন তঠঠ 
সম্ভবতঃ উচ্চ কম্মচারার নিধনমানসে ছদ্রাবেণা শাল-বিক্রেতাগণের সহিত 
দন্দ্রকালে সাভারামের আঘাতজনিত নুতাই বিশ্বাসযোগ্য কথা। 
বিশ্বস্ত, অনতিও, উচ্চপরস্থ রদুনন্দন সামান্ত রাজ্যলোতে নিজের চিজ 
নিজের ধন্ম নষ্ট করিয়া, মিথ্য। কথা বলিয়া, সীতারামের অর্থলু্ন 
করিয়া, সীতারামের আত্মহত্যার পথ পরিফার করিয়াছিলেন এ কখ। 
কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালা, বিহার-উড়িষ্যার বীঁজশ্বসচিব একজন 
বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ । মুসলমান-প্লাবিত দেশে একজন ব্রাঙ্মণের উচ্চপদ ? এ 
পদ তাহার পুরুষপরম্পরাগত নহে । নিজগুণে নিজ প্রভিভায় এই উচ্চ- 
পদ লাত। এই রথুনন্দন, এই মান্তগণ্য রথুনন্দন, এই ন্যায় নিষ্ঠ, ধর নিষ্ 
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রঘুনন্দন বিশ্বাসঘাতকতা -দোষে দৌষী হইবে, ইহা আধুনিক বাঙ্গীলী- 
লেখকের লেখনী ভিন্ন অন্য জাতীয় লেখকের লেখনীপ্রন্ুত হইতে 
পারে না। রঘুনন্দনের কলঙ্ক আমাদের কলঙ্ক, বাঙ্গালীর উচ্চপদ 
লাভের অন্তরায় । রঘূনন্দন ও দয়ারাম সীতারামের প্রতিকূলে যাহা 
কিছু করিয়াছেন, তাহা নবাবের আদেশপালন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। 
দয়ারাম জমিদারীসৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়। আসিলেন। তিনি দেখিলেন, 
সীতারামের উদ্ধারের পথ নাই, তিনি শক্রপরিবেষ্টিত। তীহার মিত্র __ 
তাহার অন্থগত জনই তাহার শরু। এ সময়ে সীতারামের অন্থকূলতা 
কর! কেবল নিজের জীবন, নবাবের ক্রোধ-হুতাঁশনে আহুতি দেওয়। 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । তাই দয়ারাম নিজে কর্তব্য পালন করিয়াছেন । 
সিংহরাম সাহ সীতারামের নিধনসাধন করিয়াছেন ও দয়ারাম তাহার 
সহায়তা করিয়াঁছেন। দয়ারাম নবাবপক্ষীয় লোক। নবাবকর্তক 
সম্মানিত। জমিদারীসৈন্যের কর্তৃত্ভার পাওয়াও কম সম্মানের বিষয় 
নহে। দয়ারাম বিশ্বাসঘাতক হন নাই। তলে তলে সীতারামের 
সহিত ষড়যন্ত্র করেন নাই, এইজন্য কি দয়ারামকে গালি দিতে হইবে? 
বদ্দি কোন হিন্দু মুসলমানের অধীনে কার্য না করিত. যদি হিন্দু 
যসলমানে এ সময় দ্বেষাদ্বেষী থাকিত, যদি যুসলমানের অধীনে হিন্দুর 
কার্যগ্রহণ করা এ সময়ে নিন্দনীয় হইত, তাহ। হইলেও আমরা রঘুনন্দন 
ও দয়ারামকে কিছু বলিতে পারিতাম। প্রাচীনকালের ছই রাজবংশের 
আদিপুরুষ, ভ্ানগরিমায় মণ্ডিত ও নবাব-সম্মানে সম্মানিত মহাস্মা্দিগকে 
গলি দিয় আমাদের লেখনী কলঙ্কিত করামাত্র । সীতারাম স্বাধীন- 
তাবে হিন্দুরাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী, রঘুনন্দন ও দয়ারাম নবাবসকাশে 
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সন্ত্রান্ত হইতে উদেঘাগী। সকলেই বড়লোক । সকলেরই উচ্চ আশী-_ 
কেবল কর্মক্ষেত্র পৃথক । এক্ষণে একজন ওকালতী ও অন্তজন জজিয়তী 
করিয়। বড়লোক হইতেছেন। আর একজন ব্যবসা করিয়া ধনবান্‌ 

হইতেছেন। উকিল ও জজ ইংরাজাধীনে কার্য্য করেন বলিয়া আমরা 

তাহাদিগকে ঘ্বণা করিয়। কি ব্যবসায়ীকে বেণী আদর করিয়। থাকি? 

বাঙ্গালী উকিল সাহেবের পক্ষে ওকালতনাম। লইয়া ও বাঙ্গালী জজ. 
সাহেবের মোকদ্দমার বিচারে ন্ঠায়বুদ্ধি বিসর্জন দিয়! উভয়ে বাঙ্গালীর 

উপকার করিলে আমর কি তীহাদ্দিগকে প্রশংসা করিয়। থাকি? যদি 

লোকসমাজে ন্াঁয় ও ধর্মান্থগত কার্যের প্রশংসা বিহিত হয়, তবে 
রঘুনন্দন ও দয়ারাম কখনও সমাজে নিন্দিত হইতে পারেন না। 

সীতারামের সঙ্গে শিক্ষিত পায়র! যাওয়া! এবং জাবন ও বাজ্য উদ্ধার 

করিতে না পারিলে শিক্ষিত পায়রার মুখে পত্র দ্দিষ। ছাড়িয়। দিয়া 

আত্মহত্যার কথাও প্রকৃত নহে। সীতারামকে মুসলমানগণ প্রবল 
বৈরী মনে করিত । রাত্রিতে সংগ্রাম সময়ে তাহাকে বন্দী করে।” 

তিনি পায়রা পাইতে ও সকলেকে বলিয়। যাইতে সুবিধা ও অবসর পান 
নাই। তাহার প্রতি নবাব-আদেশান্ুসারে নিষ্ঠুর ব্যবহারই হইয়াছিল । 
লৌহপিঞ্জরে করিয়৷ লয় বলিয়াই তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে উপরোক্ত পঞ্চম 
কিন্বদত্তী প্রচলিত হইয়াছে। 

আমরা সীতারামের জীবনচরিত পর্ধয্যালোচন। করিয়৷ এই বুঝিয়াছি 

যে, তিনি লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়। মুর্শিদাবাদে নীত হয়েন। তিনি 
যাইবার সময় আত্মীয়-স্বজনকে কোন কথ! বলিয়া বাইতে পারেন নাই। 
যে রাত্রে তাহার কুর্গ আক্রান্ত হয়, ঠিক সেই রাত্রে তিনি পরাজিত হন 
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নাই। তাহার এক এক সেনাপতি এক এক দ্বারে তুমুল সংগ্রামে 
প্রবত্ত হয়। তিনি আমিনবেগ ও রূপচাদকে সঙ্গে করিয়া পুর্ব দক্ষিণ 
দ্বার দিয় সুবেদারা সৈন্যের উপর নিপতিত হন। সীতরামের সঙ্গে 
অধিক সেন ছিল না। তাহার জানা ছিল, অন্যান্য সেনানায়কগণ 
তাহার অন্ুগমন করিবে । তাহার! দ্বাররক্ষার এত ব্যস্ত ছিলেন যে. 
রাজার অনুসন্ধান লইতে পারিলেন ন।। সীতারাম অল্পসংখ্যক সৈন্য 
লইয়া যুদ্ধ করিতে কবিতে অধ্ারোহা সেনাপতি সিংহরাম সাহের নিকট 
উপস্থিত হন। সাঁতাবামের সহচর সৈম্তগণ সকলেই রাজাকে রক্ষার 
জন্য বিশ্বস্ত ভূতোর ন্যায় সন্মুখসংগ্রাম করিয়া বুদ্ধে নিহত হয়। 
সাতারাম আহত হইয়া অথথ হইতে পতিত ও যুচ্ছিত হইয়া পড়েন। ভাহাএ 
মৃচ্ছিত অবস্থার তাহাকে বন্দী করে। অপর কিম্বদন্তী এই যে, একাকা 
বুদ্ধ করিতে করিষ্টত তিনি বন্দী হন, তাহা! আমর।পুর্ব পরিচ্ছেদেই 
বলিয়াছি। মুর্শিদাবাদের দরবারে তিনি শালওয়াল। ছদ্মবেশী আততায়া 
দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া নবাবকে সন্তষ্ট করেন। তৎপুর্বেও তিনি 
রাজবন্দীর ন্যায় সসন্্মে ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ৷ প্রসন্ন হইয়া, তাহার 
বাবত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তিদান করেন ও তাহার াঙ্গয 
তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকার করেন। সেই দিনেই সন্ধ্যাকালে 
গঙ্গাতারে তাহার নৃতা হয়। সীতারামের মৃত্যুর ২৩ দ্বিন পূর্বে তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। লক্ষমীনারাঁয়ণ কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়৷ মুর্শিদাবাদে উপনাত 
হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের ভাগীব্রথীতারে সীতারামের মৃতদেহের 
সৎকার কর হইয়াছিল। সাতারামকে কেহ নিহত করেন নাই, অথব। 
তিনি আত্মঘাতী হন নাই। সাধারণ লোকের চক্ষে সীতারাম যতই 
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দোষী হউন, সীতারামের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মুর্শিদ কুলী খার নিকট 
ক্ষম! পাইবেন। মুর্শিদ কূলী খঁ। অর্থলোলুপ ও অত্যাচারা হইলেও 
শ্ঠাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণগ্রাহিতা গুণ ছিলন। সাতারাম আবু তবাপকে 
নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কম উত্তেজনায় নহে | সাতাব্রাম 
বঙ্গের দন্থানিবারণে আন্মঙজাবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন: যে সাতরাম 
নবাবের অন্ুকুলে পাগানের খিরোহ নিবারণ করিয়াছলেন,বে সাঁভাবাম 
একটা শান্তি-স্থখময় বিস্তীর্ণ রাজ্য গঠন করিয়া উঠাইযঘ়। ছিলেন, কুলী 
খ| অবশ্তই তীহার গুণ গ্রহণ কবিবেন। যে কৰু দেওয়া লইয়। আনু- 
তরাপের সহিত সীতারামের বিবাদ, ন্যাধ্যপক্ষে সে করও সাঁতারামের 
দেয় ছিল না। কয়েক বৎসর সীতারামকে কর মধুব দিবার কথ! ছিল। 
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০৩৩৯৩ 
সীতারামের পরিবার ও উত্তর পুরুষগণের 
জ্ঞাতিগণের অবস্থ! 


যে নৈশ যুদ্ধে সীতারাম বন্দীকৃত ও যে যুদ্ধান্তে মুর্শিদাবাদে নীত 
হন, সেই রাত্রেই রাজ্যের ছুর্ঘটনার সংবাদে রাজপুরীতে রাজপরিবারের 
আতঙ্কের পরিসীমা ছিল না। রাজ-পরিবারস্থ সকল লোক অন্তঃপুরের 
দ্বার দিয়। পলায়ন করিয়! রাজপুতপল্লী মধ্যে ছিরু রায় ওরফে শ্রীনাথ 
রায় নামক একজন ক্ষপ্রিয়ের বাটীতে সেই রাত্রে আশ্ুয় লন। দ্বিতী় 
দ্রিন সেই স্থলে গুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া সেই রাত্রে তীহার৷ ক্ষন ক্ষ 
নৌকায়, প্রচ্ছন্ন ভাবে অতি সামান্য লোকের ন্যায় মহ্মদ্পুর নগর 
হইতে হরিহর নগরে পলায়ন করেন। তীহারা আশা করিয়াছিলেন, 
লক্মীনারায়ণের গৃহে তাহার! সাদরে গৃহীত হইবেন। লক্ষমীনারায়ণ 
নিরীহ স্বতাবের তীরুলোক ছিলেন । তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজোর 
প্রতি দৃষ্টি না করিয়া হরিহর নগরের বাঁটীতেই বাস করিতেন । যুসল- 
মানদ্িগের সহিত যুদ্ধ বাধিবার প্রারস্তেই লক্গীনারায়ণ পলায়ন 
করিয়াছিলেন। 

হুর্ভাগ্য এক! আগমন করে ন1। সীতারামের পরিজনবর্গ হরিহর- 
নগরের বাঁটীতে যাইয়। দেখিলেন যে লক্ষমীনারায়ণ তথায় নাই । বাঁটাতে 
বিগ্রহ ও পুরোহিতগণ বাস করিতেছেন। তাহার৷ প্রচ্ছন্নভাবে পুরো- 
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হিতদ্দিগের বাস-গৃহেই থাকিলেন। মহন্মদপুরের যুদ্ধ শেষ হইল। 
'বক্স আলি খ। ফৌজদার পুনরায় ভূষণ! কেন্লায় বসিয়া! ফৌজদারের কার্ধা 
করিতে লাগিলেন। বক্স আলির ব্যবহারে পলায়িত গৃহস্থগণ নিন্নাতফ্ষে 
প্রত্যাগত হইয়। মহম্মদপুরে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষমীনারায়ণ 
দত দ্বারা ফৌজদারের নিকট ভূষণায় আসিবার প্রস্তাব জানাইলে, 
ভিনি তাহাকে হরিহর-নগরের বাটীতে আসিতে অন্থমতি দিলেন। 
সাতারামের পরিজনবর্গের ছদ্দশার কখ। জানিয়া ও তাহার শৌর্ঘ্য, 
বাধ্য ও কীর্তির কথ শ্রবণ করির়। মুসলমান ফৌজদার বন্ধ আলির 
হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। সাতারামের গুরুদেব কৃঝবল্লত ও রহ্রেশখর, 
বামদেব পুরোহত, দেওয়ান যছুনাথ, পেস্কার ৬বানাপ্রসাদ, মুন্না 
বলরাম, বেলদা র-সন্যাধ্যক্ষ মদনমোহন, সরকার গদাঞ্নর প্রভৃতি লক 
নারায়ণের নিকটে আসিলেন। যছুনাথপ্রমুখ সাতারামের অমাতাবর্গ 
লক্মানারায়ণের সহিত ফৌজদার বগ্প আলির নিক্ট সাতারাম সম্বন্ধে 
কি করা যাইবে, পরামর্শ করিতে আমিলেন। বক্স আলিরও ইচ্ছা 
সাতারামের ন্যায় উদ্ারচবিত মহাত্মার উদ্ধারের জন্য কোন রূপ 
সছুপায় অবল্িত হয়। সকলের মতে এই পরামর্শ ঠিক হইল যে, 
লক্ষমীনারায়ণ ও শ্তামসুন্বর কয়েক লক্ষ টাক! লইয়। মুর্শিদাবাদে যাইবেন 
এবং নবাব-কম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়! সীতারামের মুক্তির চেষ্টা 
পাইবেন। 
এই পরামর্শান্ুসারে লক্মীনারায়ণ ও শ্ঠামন্ুন্দর অর্থ লইয়। নৌকা- 
। পথে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাহার! দস্থ্যগণ কতক 
আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গুরুদেব কষ্চবল্লতের পরামর্শান্ুসারে নৌকায় 
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মন্ময়পাক্রে যে তুলসী তরু ছিল, তন্িয়স্থ মোহরগুলি ও খাগ্যাদিব 
মধ্যে যেসকল মোহর ছিল, তাহ! দস্থ্যদ্ল অপহরণ করিতে পারে 
নাই। তাহার্দিগকে এক লক্ষ টাক দ্রিয়াই বিদায় কব হইয়াছিল । 
গামসুন্দর ও লক্গমীনারায়ণ মুর্শিদাবাদে উপনীত হইবার ছুই দ্বিন পরে 
হুদ্াবেশী শাল-বিক্রেতারদিগের সহিত সীতারামের যুদ্ধ ও পরে রক্তম্নাবে 
ভাগীরথীতীরে তাহার মৃতু ঘটে। 

সীতারামের মৃত্যু অন্তে লক্ষমীনারায়ণ ও শ্ঠামসুন্দর দেওয়ান বনু 
নন্দনের সহায়তায় নবাব মুর্শিদ কুল খার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
নবাব সীতারামের সুকীন্তি বর্ণনাপূর্বক তাহার বিস্তীর্ণ রাজ্য ্টাহার 
পুঞ ও ভ্রাতার সহিত বন্দোবস্ত কর! হইবে এইরূপ আশ্বাস দিলেন 
এবং তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। সীতারামের মৃত্াতে 
নবাবও অতি ছুঃথ প্রকাশ করেন। 

আশ্বস্ত হইয়! লক্মীনারারণ ও শ্যামসুন্দর হরিহর-নগরে প্রত্যাবন্তুন 
করিলেন। হরিহর নগরের বাটাতেই মহাসমারোহে সীতারামের 
শাদ্ধাদি ক্রিয়। সম্পন্ন হইল। সীতারামের জীবদ্ঘশাতেই বসন্ত রোগে 
াহার চতুর্থ ও পঞ্চম স্ত্রীর মৃত্যু হর। সীতারাষের স্ত্রী কমলা পতি- 
বিয়োগশোকে কাতর হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 
সীতারামের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তিনিকি প্রকারে জলে পাতিত 
হয়! পরলোক গমন করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আত্মঘাতিনা . 
হইয়াছিলেন। কমলা বুদ্ধিমতী ও বিছ্ধী রাণী ছিলেন। তিনি সীতা- 
রামকে রাজ্যশাসন ও পালন বিষয়ে অনেক পরামর্শ দিতেন। কথিত 
আছে, সীতারাম ভূষণার কেল্লায় অবস্থিতিকালে এই বাণীই স্বয়ং মহন্মণ 
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পরের সুদ্ধোপকরণ প্রস্থহ 9 খাগ্াদি সন্গ্রহ কার্ষোর তকাবপারণ 
করিতেন । 

'অন্তধিকে মুশিদাধাদে সীভারামের জশ্দারীর ডাক হইতে লাশিল। 
পজাচাত বিতাড়িত ভৃঙ্বাদিগণ সকলেই মশিদাবাদে পা হত ভইলেন। 
পুব্বেই উক্ত হইয়াছে, দশিি ট খার পা অর্থের প্রয়োজন ভিল। 
পযন্ত বোধে সীতারামের কোন (গণা তাহার পুর্দাধিকারি- 
গণের সভিত বন্দোবস্ত কর। হইল | 

সীতারামের অধিকাংশ পরগণা নাটোরের রাজ্বৎশের আদিপুরুষ 
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বাগ রামজাবনের সহিদ্তভ বন্দোবস্ত করা ভইল। 
কেবল নলদী পরগণা কিছুদিন সীভাগাদের উ্রাধিকারিশণের হাস্তে 
থাকিল । মুশিদকুলী খা তাহার 'প্রতিঘতি রঙ্গ করিন্বেন না। 

সীতারামের মপাম। আলীর গভভে শ্রানন্দর ও জুদুনারায়ণ নান ছুই 
পুল জন্মে ৪ ভায়া জ্রীর গভে রামদেব ও ভঃদেব নামে দই পুজ জন্ম 
গহণ করেন । সুরনারারণের পু প্রেমনারারণ হশোভর জেলাগ অন্বর্গত 
মান্ডরা মহকুমা হইতে দন মাইল দুরে শিয়াণজোড় গ্রামে ভগবান্চন্ত্ 

দাসের কন্তাকে বিবাহ করেন । ভগবানের কন্ত; পরমানপতা ছিল্নে। 
টাহার পে দুগ্ধ হইরাই প্রেমনারার়ণ উহা গাণিপাড়ন করেন । এই 
দাসবশ বন্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোরার চারা সড়ান গ্রামেত 
দাস বলির। খ্যাত | এই দাস-বংশ আদিস্থান হইতে এই স্থানে সীতারাম 
কর্তক আনীত, আশ্রিত ও প্রতিপালিভ হন] এই বংশে এক্ষণে 
উমেশচন্দু, লক্ষীকান্ত ও যুধিঠির চরণ দাঁস জীবিত আছেন। 

দ্বতীক্মা স্ত্রীর সন্তানগণ ক্ূ্মাকুণ্ডের বাড়ীতে ও তৃতীয়া পর্থীর পুত্রগণ 

১৪ 


২০০ রাজ সীতারাম রায় 


হট|মগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেন। তাহারা যুদ্ধের রজনীতে মহন্মদ- 
পুরের দুর্গ হইতে বহিগ্নঁত হইয়া আর পুনঃ প্রবেশের অধিকার 
পাঁন নাই। 

নারায়ণের পুত্র রাধাকান্থ। রাধাকান্তের পুত্র নবকুমার ও কন্তা। 
আলোকমণি। আলোকমণির পুল্র গিরীশচন্ত্র দাস ও গিরাশের পুল 
উমাচরণ দাস। উমাচরণের ধোগেন্্রচন্ত দাস নামে একটা পুজ জন্মে । 
এই পুত্র দশনবর্ষ বসে মাগুরা মহকুনার নিষ্্র প্রাথমিক পরীঙ্গা দিতে 
আসিয়া ১৮৯৮ সালে কলেরা রোগে মৃতামুখে পতি হয়। যোগেন্দের 
শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ জনকজননী অগ্ভাপি জাবিত আছেন । তাহাদের আপ 
সম্ভান নাই। সীতারামের অপর তই পুল প্রামদেব 'ও জয়দেব নিঃসন্তান 
অবস্থায় পরলোক গমন করেন। 

লঙ্গ্মীনারায়ণের চারিপুল্র বদ্তনাথ, নরনারারণ, জয়নারায়ণ, ও 
বিজয়নারায়ণ। নরনারারণের পুত্র মননথ চাদ ও নেহাঁল টা্দ। মনস্থ 
চাদের তিন পুত্র-_রঘুনাথ, রমানাথ ও প্রাণনাথ। নেহালচাদের 
দত্তক পুত্রের নাম কৃষ্ণকান্ত রায় । রমানাথের দুই পুত্র, কমলাকান্ত 
ও মাধব। কৃষ্ণকান্তের ঢই পৃত্র, গুরুদয়াল ও চৈতন্তচরণ। চৈততন্ত- 
চরণের ছুই পুত্র, শুর্যানাথ ও দেবনাথ রায়। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, নলদীপরগণা কিছুদিন সীতারামের উত্তরা- 
ধিকারিগণের হস্তে ছিল। কেহ কেহ বলেন, সীতারামের উত্তরাধিকারি- 
গণের মধ্যে জমিদারী কাহার নামে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়! হইবে এই 
গোলযোগে তাহার জমিদারী প্রাপ্ত হন নাই শ্ঠামস্ন্দর ও রামদেৰ 
ছুইজনে ছুই নামে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য মুর্শিদাবাদে 
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গমন করেন । তাহারা দার্ধঘকাল পৰে মুশিদাবাদে যাওয়ার কোন পরগণাই 
গ্রাপ্ু হন নাই। তখন সকল পরুগণার বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল । 
তারামের মৃত্যু ৬ইলে, নঙ্গীনারারণ ও শ্রামজুন্দরের সুশিদাবাদ 
হইতে আগমনের পর এব গ্রামজুন্দর ও রামদেবের পুশিদাবাদে দিতায়- 
বার গমনের পৃর্নোখ্মহন্মদপুর অঞ্চলে সাতারামের জমিদারীর প্রার্থিগণ 
অনেক অলীক গন্ন প্রচার করিয়াছিল। সেই সকল গল্পের সহা[সত্য 
অবগত হইয়া মুশিদাবাদে যাইতে গ্ঃমনুন্দর ও রামদেবষের বিল 
হুইয়াছিল। সেই গণ্পগুলি এই ; - 
সীতারানের মৃড়্ার পর সাতারামের বিচার হইর[ছে। সাঁতারাম পাজ- 
দোহী, আবু-তরাপ ও অনেক মুনলনান রর গ্রাণ্ভন্থা_দাভারাম 
খাষিক ৭৮ লক্ষ ট&ক। রাজন্ব মাদার করিয়। নইয়াছেন | বদি সা হারামের 
উত্তরাধিকারিগণ ১৩ ণংসরের বাকা কর ৭ কোটা ৬২ লক্ষ ঢ।ক। নগদ 
দিতে না পারেন, তবে ভাঙাদিগকে যাবজ্জীবন কারাথাস করিতে ইইবে। 

২1 ৭ কোটি ৬২ লক্গ* টাক। আদায়ের জন্ত সাতারাদের পরিজনের 
প্রতি অভ্যাচার কর। হইবে । ভাহাদিগকে বজরায় পুরিয়! চানি দির 
কুড়াল মারিগ্া পল্মায় ডুবাইক। দেওয়া হহবে। 

৩। সীতারামের পুত্রগণের মধো, কেহ মুশিদাবাদে জমিদারা 
বন্দোবস্ত করির| আনিতে গেলে তাহাদিগকে মাজা পর্মান্ত পু'তিরা বভ 
বড় নবাবী কুকুর দিয়া খাওয়ান হইবে। 

এই সব গল্পের মূল কি জানিবার জন্ত দে ওয়ান যছুনাথ মছুমদারের 
ভরাত্বপৌত্র গিরিধর মুমদীর সন্ন্যাপীবেশে মূর্শিদাবাদে যান। গিরিধরের 
যাওয়৷ সম্বন্ধে একটা কবিতা আছে-__ 
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“সন্ন্যাসীর বেশে গিরি, প্রবেশি নবাবপুরী, 
জনে জনে জিজ্ঞাসিল বার্তা । 

কেহ বলে হতে পারে, কেহ বলে কও ফিরে, 
তেমতি নিছুর বঙ্গকতী! ॥ 


দরে ফিরে বভ দিন, করে অর্গ হহান, 
সভা কণা জানে গিরিধর । 

সকলি অলীক গঞ্প, রাজা লইবার কঃ, 
রটে কগ._ব্হুতর ॥ 

নবাব ৰিরস মুখে, কগা কন অতি দঃখে, 
উঠিলেই সীভারাম কগা। 

বকের প্রধান খাঁর, বাজা-পালনোজ্ত ধীর, 


বড় কার্ধো বড় বার মাথ। ॥ 
সেই গেল ছেড়ে বঙ্গ; কাণা কড়ি এক অঙ্ঞ, 
তার মত আছে করজন। 
ধন্ত রাজা সীতারাম, কলিতে দ্বিতায় রাম, 
গুণে জ্ঞানে কম্মে বিচক্ষণ ॥ 
দেওয়ান রথুনন্দনের লাত। রামজীবন রায় স'তারামের অধিকাংশ 
সম্পন্ভি বন্দোবস্ত করিয়া সীতারাঁমের মহন্সদপুরের বাজপ্রাসাদেই সুন্দর 
শচারা সংস্থ।পিত করিদেন। তাঁহার কঙ্মখচারিগণ ছলে বলে নলদা 
পরগণ|। ল্ইতে চেঞ্। পাইতে লাগিলেন। নলদী হইতে ধোৌরাইল 
দীঘলিয়! প্রতি কয়েকটা তরফ বাহির করিয়া লইলেন। যতকালে 
গ্র।তঃশ্মরণীরা মহারাণী রাঁণীভবানী নাটোরে রাজকার্ষয পর্যালোচন! 
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করিতেছিলেন, তখন গ্রেমনারারণ বরাদ্ধ নলদা পরগণার গোলযোগ 
মামাংসার জগ্ত ভাঁহার নিকট গন করিরাহিলেন | এই সমরে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত আর হয়। সাভাগামের সমগ্র জনিদারা ভাঁহার উত্তরা 
ধকারীর জহি বন্দোবস্ত কর। তইবে, গবর্ণদেন্ট এইদপ মন্তধা প্রকাশ 
করেন । প্রেমনারারণ এই মস্তুবোর কি দুমাত্ জানতেন ন|। সি 
প্রেননারায়ণ নাটোরের ঘরে ৪ যমাদরে কালাতিপাত করিভিহদেন, 
তখনই বুগ্সিমতী রাণাভবান! আভার পৈঠক জদিদারী চিরস্থায়ী পমদোবন 
করিয়া পর়েন। এই যে এতভাগা প্রেদনারারণের নলদা পরগণা ও 
খন্বোবস্ত ভইয়। যার। গরিশেষে মহারাণী প্রেমনারারণকে লণদী ও 
পাতের গরগণার নধো চগমনারাণের ভরণপোষনের জন্ত এককিং 
ভুনন্প্ি দান কারির[ছিলেন এব প্রেমনারারণের 'ভঞ্ঞাগণকে ৪ তান 
কিছু চাকাণ জমি দান করেন । 
নাটোরের পঙনের সময়ে বখন বাঁজা রানকথ্জ। যোগে মু এবং 
তাহার জমিদারীর পরগণার পর পরগণা করের দায়ে বিক্রয় হহতছিল, 
তখন পাইকপাডার রাজবংশের পুর্বাপুকষ দেগয়ান গঙ্গাগোবিন্দন পিংহ 
নলদ। পরগণ। ক্রয় বরেন। তিনি সাভারামের বংশধরগণের তির কথ। 
নিয়। ও সাতার রাজবংশের সন্্মরন্দার জন্য ীতারাদের বশধরগণকে 
খাধিক বার শত টাক। বুণ্তি দান করিতেন। এ বৃ্ধি নবকুদার রায়ের 
সময়ে ছর়শত টাকা ছিল, পরে নবকুধারের বদ্ধদশায় এ বুদ্ধি ৩১০৯ 
টাকার পরিণত হর । নবকুদাপের জী মানিক ১২ টাকা হারে বৃত্তি 
পাইতেন। প্রার ৯০ ধৎসর অতীত .হল, এই বৃত্তি বন্ধ হইন্াছে। 
নাতারামের শেষ বংশধর উমাচরণের অবস্থা অতি শোচনীয় । উম্াচর৭ 
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একে প্রাচীন ৪ সন্তানবিহীন, তাগাতে আবার গ্রানাচ্ছাদনেরও সাতি- 
শয় কষ্ট । কালের কি ভগ্লানক পরিবর্ভন ! বাহার পূর্বপুরুষের বাষিক 
আর ৭৬ লক্ষ টাকা ছিল, আজ নে নিরন্ন । 'অদুচক্রে কালের প্রভাবে 
কাহার ভাঁগো কি ফলোদয় ভয়, ভাহা বিশ্বক্র্। ভিন্ন আর কে বলিবে? 
লক্খুণানারায়ণের শেষ ধশধর দ্রেবনাথ ব্ায়ের অবস্থাও বন ভাল 
নভে | ভিনি হরিহরনগতের বাটাছে বাস করেন।  ভাভার সামন্ত 
সম্পনি আছে, তাহাভেই কোন কমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তীহার 
পৈতক ঠাকুর হপধর এখন বিদ্কমান আছেন দেবনাগের গ্রে 
উদন'র'$ণের সাজোয়াণী চাপরাস দুষ্ট হ পাদ 
ই পরিচ্ছেদ্দে আবশ্তক। 


রি 


হারামের জ্ঞাতিগণের টউল্লেগ ক 
রাঁমদস গজদাকীপ তিন পুন্র অনপ্ত ধনন্থ, ও শিঁবরাঁম। উহার 
কোণা৭ দাস বশিয়। ভতীয় 'অধায়ে বণিভ হইয়!ছেন । শিবরামের আর ঢই 
1ম দট ভয় রামমাণিকা ৪ দাণিকা । আমার বোধ হয় রামদাসের 
এই পুত্রের নাম প্রথম বয়সে রামমাণিকা ছিল, পরে লোকে সংক্ষেপে 
বাম বলায়ও পিহুনামের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়ায় কেহ মাণিকা 'ও কেই 
শিবরাম বলিতেন। সীতারামের পূর্বপুরুষ রামদাঁস গজদানীর পৌত্র 
ধরাধরের ঢই প্রত্র রামলোচন ও সুধাকর। সুধাকরের ব*শে 
সীতারামের উৎপন্তি। রামলোচনের পুণের নাম কৃষ্ণচন্দ্র, তাহার পুত্র 

স্মূণ, হার পুত্র বন্পী নন্দকিশোর ও তাহার পুত্র কিরণচক্র। নন্দ 
কিশোর ও কিরণচন্দ্রের মধ্যে কেহ দিল্লীতে সম্রাট অরঙ্জজেবের 
সতায় কোন উচ্চ রাজপদে নিমুক্ত ছিলেন। তাহারা বক্পী উপাধি 
ও বঙ্গদেশে অনেক জায়গীর প্রান্ত হন। ই"হারা মেদিনীপুর জেলার 


ক 
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চন্দকোণা অঞ্চলে বন্সী উপাধিতে পরিচিত। কিরণের পুর রামনাথ, 
তাহার পুত্র লক্ষীকান্ত। মুশিদ কুণি খা লক্মাকান্তের জারগীর গুপি 
অপহরণ করিয়৷ মেদিনীপুর ও উদ্িষায় নৃতন জারগীর অর্পন কবেন। 
লক্্মীকান্তের পুত্র 'প্রাণনাথ, সাভার পুত্র প্রনাথ ওরফে স্য্টিধর। 
কষ্টিধরের অবস্থ। মন্দ হওয়ায় ইনি রাজা সাতারানের সরকারে বৃন্তি 
পাইতেল। ক্গবরের পুর বুন্দাবন, শাহার পজ কঞ্চবদভ ৪ ভাহার 
পত্র মদনাশ্ | ম্দনের পুন শোভাযান, তাহার পু কড়াখান, তাহা 
পুত্র পাধাচরণ | এই বাধ[চিরণ দাস মহাশন্ন ইংবাজ আমলে স্ুখা।ততির 
সভিত সদর ওয়ালার কাফা জম্পন্ন কবেন। বাপাচরণেব তিনপুর, 
গমোভন, কুপ্চদোহন, ও হরিমোহন। কধ্ামাহন হুগলি উকাল 
ছিলেন । কুঃমেখ্তনের দুই পৃত্র খাজাবলোচন ঞ রামলোচন। 
বাজীবুলাচন সেরেপ্তাদার ৪ রামলোচন মুন্সেফ ছিণেন । সেরেস্তাদাৰ 
পাজীবলোচনের দুই পুএ, শ্ামাচরণ ৭৪ কৈলাপণচপণ। গ্ঠামাচরণ 
মেদিনীপুর কলেছ্ের অধাক্ষ । শ্তামাঁচরণের ই পুত্র, কুগ্নবিহারী ৪ 
বিপিনবিহারী। কুঞ্জবিহারী বি, এল উকীল ও বিপিনবিস্থারী চিত্রকর । 
বিপিনবিহারীর পুত্র মণীন্দ্রনাথ। ইনি বি, এ। কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় 
পুত্র রামলোচনের ছদ্ন পুত্র । চন্দ্রশেখর, যছুনাথ, উপেন্দ্রনাথ, দেবে ন্ুনাগ, 
নহেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথ। চন্ত্রশেখর বি, সি, ই, ডিষ্রাক্ট ইন্জিনিয়ার ; 
যছুনাথ বি, এল সব জজ্‌) উপেন্দ্রনাথ এল, এম, এস্‌ এসিষ্টান্ট সার্জন, 
দেবেন্দ্রনাথ বি, এল বাকিপুরে উকিল, মহেন্তরনাথ বি, এল মেদিনীপুরে 
' উকিল ও সতোন্দ্রনাথ এম এ,বিএল ডিপুটা মাজিষ্ট্েট। ইনি প্রতিযোগিতা 


পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ডিপুটা পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
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ইনি ধার ও স্থির প্রকৃতির লোক । ইনি গবর্ণমেন্টের সাহাঁযো সাধারণের 
হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করায় যখন যে মহকুণায় থকিতেছেন, 
তথাকার জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ও প্রশদ্মার ভাজন ভষমতছেন । 
চন্দ্রশেখরের পুত্র অমরেন্দ্রনাথ, ইনি এম এ ডিপুটী মাজিঙ্লেট । মছ্বনাথের 
পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ। উপেন্ত্রনাথের পুত্র যতীক্ষনাথ বি'এ। দেবেন্দ- 
নাথের পুত্র অচলেন্্রনাথ । মহেন্ধনাথের পূত্র কাণ!পদ। সতোন্দর- 
নাথের পাচ পত্র, ধীরেন্দ্রনাথ, হরেন্্নাথ, কিরাতনারাহণ, কিরণ্চন্দ ও 
ও জ্যোত্ক্গাকুমার । লাণিকা বা শিবরামের বশে রমকি মন্ত পুকষ 
নিম্নে অশোকরাম দাসের জন্ম ভয়। মাণিকা হইতে অন্বকিরাম 
পষান্ত কদ্মক পুকষের নান আছি বিশেষ চেই। করিয়ও পাত 
নাই। পুড়েগাডার ঘটকের প্ুথিতেও বোধ হর গু নাম গুলি নাই 

অশোকরামের পুর বল্লভরাম। বলভরামের পুর বারভদ্র বা বারচরণ। 
ইনি মুশিদাবাদে মুশিদ কুলিখার অধীনে কাবা করিছিতন | বার নবাব 
সাহ জার সভাসদ গাকা!র বহু উসম্প্ডি ৪ সরূক।র উপাধী পাইর়- 
ছিলেন। বাঁরভদ্রের পুত্র দয়ালচন্ধ। দয়ালচন্দ্র মেদিন:পুর অঞ্চলে ভূসম্পন্দি 
পাওয়ায় তথায় আনিয়া প্রথন অবস্থিতি করেন । দরালের পুত্র রাম- 
চন্ত্র। রানচন্দের 2ই পুত্র খানাচরণ ও গু প্রসাদ | শ্তানাচরণের পথ 
টাকারাম, তাহার পুত্র একান্ত । ভকান্তের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, তাহার পুএ 
পূর্ণচন্দ্র মুন্সেফা কর্রিতেছেন । পুণচন্ত্রের পুত্রের নাম পৃথাশ নারায়ণ | 
রামচন্দ্র দ্বিান্র পুত্র গুরু প্রসাদের পুত্র রজমোহন | ব্রমোহনের পুন 
কৃষ্ণমোহন । রুঞ্ণচমোহনের ছই পুত্র, বাদবচন্্র ও উদয়চন্দ | যাদবচন্ধের 
পুত্র করালীচরণ। ইনি জীবিত আছেন ও ইংরাজগবর্ণমেন্টের নিকট 
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তেছেন। করাশীচবণের হই পুত, সতাশচন্ত ও হেমচন্দ্র | 
কঞ্চলোহনের ছিতার পত্র, উদ্যচন্দের ছয় পু -কালাকিঙ্গর, বরদা- 
গ্রনাদ, চণ্দশেখর, ছর্দাচরন, সার্ধাগসাদ এ অনদাপ্রসাদ 1 উদয়- 
চন্দ্রের সহপশ্মিণা অতি বদি রী ছিপেন। ধনি ক্গার ভূষণ 
ও ডসম্পন্ডি বিক্ু্ করিনা পররধিগের লেখাপড়। শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
ভিত না হঠলে ঠা টা প্দ্ধ ছবটা 


৯ 


অকাল মুডাগাসে ৪ 
দিকৃ্পালেন্ স্ববপ হইতেন। চগ্ছশ্ধের এত্ান্ম হই এন এ, পরাস্ত 
কোন পরীক্ষা প্রথন দশজনের নিয়ে হন নাই । বি, এ, এরম এগ বি, 
এলে ইন প্রথন স্থান অধিকার কিয়ছিলেন | হনি গণিতে এম এ। 
হনি ভগন্পুরে গবর্ণমেন্ট উক্কান ছিংলন, এশখণে সে পদ পরিত্যাগ 
[বে ওকাপণতা করিতেছেন । হনি ভাগপপরের প্রধান 
উকিল। দ্ুাচরণের টানার দনে থাকিতে দরে | দুগাচরণ 
এশ্টেন্ন, এল, এ বি, এ, পললাক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মতা 
এগায় ম্যাণেপির। আবহে ছই ফট করধিত5 করিত 

ঢগ! চরণ পথম বিভাগে পাশ কলেন। ছগাচরণের হতভাগিণা 9ঃখিণা 


বিধবা স্ত্রী অগ্ঠাপি জাবিত। আছেন। সারদ,প্রসাদ৪ এণ্টণন্স হইতে 
ম এ, পর্যাস্ত মকল পরা্চায় উচ্চ স্কান অধিকার করিয়। পতিযোগিতা 


পরীক্ষায় ডিপুটা হইয়াছেন। কালীকিহবরের তিন পত্র শরচন্ত্র, 
সব্িতচন্দ্ ও মন্মথকুমার 1 চন্রশেথরের পাচ পুরি, বামিনামোহন বি, এ, 
বতিন্্রযোহন, সৌরেন্দমোহন, ভূপেন্রমোহন, 'ও নুপেন্্মোহন । 

ধনন্থের বংশাবপী আমরা পাই নাই। কেহ এ বংশাবলী পাঠাইলে 


'আমরা ক্তচ্চিন্ডে পুস্যকম্থু করিব । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


৫১ 





যুদ্ধান্তে মহন্মদপুরের অবস্থা, সীতারামের রাঁজাযভাগ 
ও মহম্মদপারের পরবর্তী কীর্তি 
যদ্ধান্তে মুঘলনান সৈনিকগণ নগরলুগ্ঠনে প্নুস্থ হইল । সীভারাদের 
দর্গস্থিত বাজার ও রাজপানা বাতীত মহন্মদপূর নগর পূন্দই প্রান্ধ ভে 
জনশূন্য ৬ইরাহিল। সীহারামের দেওয়ান, পেস্কার, মুন্দী, সরকার, 
কাননগে।, স্রমারনখিস, জমা-নবিস প্রচ্তি কন্মচারিবর্গ ভ্রাপু 
প্রশ্নতিকে পুর্বেইগ্বানান্তরিহ করিয়াছিদেন। ভাহার্দিগের মূলাবান 
দ্রবাদি অধিকাংশই গৃহে ছিপ ন।। সীতারামের গুরু, পুরোহিত, 
কবিরাজ 'ও মোলবীগণ পু:ন্নেই সতর্ক! অবলদ্ধন করিয়াছিলেন । 
মহল্মদপূর নগরের প্রজাগণ9 অনেকেই ঘরদ্বার ছাড়িয়াছিল। দয়া- 
রান, সিহরাম প্রশ্ততি উচপদস্থ সেনাপতিগণ লু্ঠন করিতে নিষেধ 
করিলেও মুসলমান সেন'গণ বাঁজার লুন করিল, বাজারের মিষ্টান 
সকল লুটিয়! খায়! ফেলিল। সীতারাদের রাঁজভবনের সকল দ্রবা 
অপহরণ কিল। স্ংহিরাম ও দয়।রাম বহু চেষ্টায় দেবালয় সকল ও 
দেবসম্পন্তি লুন হইতে রক্ষা করিলেন । 
বেল! দেড় 'প্রহরের সমর জরোৎকুল্ল বিজয়ী মুসলমান-সৈন্াগণ 
দেওয়ান যদ্ুনাথের ভবনে উপস্থিত হইল। আল্লাহো আকবর রবে 
গচ ও গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিল। এই সময়ে যছুনাথের অন্নবাঞ্ন 
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পাক করা নি । বুদ্ধ দেওয়ানভার নিষেধ ন। মানিয়া সৈনিকগণ 


চরণ বর্পণ। কথিত আছে, শদনাথের 


5৪৮০ থাকে এ ভাহার। ৬বদীল। সাঙ্গ করে। 
৮ শু ০ জস ৪ 
ভার পর £সনিকগণ পেঙ্কার ভবানা প্ুসাদের গে গমন করিয়াছিল। 


রা 


শুবাশীপ্রসাদ অন্তান্ত আাগোকধিগশে পরো হাতার শ্বশ্ুগালয়ে নলিরা, 


5175 প্রেরণ করিয়াচিস্লন 1 ভার সদজাভি:আণনয়ী দশ খন সেবা 


ইপ। শুধানীপগ্রসাণ সেই দিন 
রি রা তি 9 জগন্মাতা দশুজানক নলিয়ার £গ্রারণ করিলেন । 

সীভারাদের রাজধানী লিভ হইল এব জাঁল ফেলিয়া রাজকোষ 
পুঙ্গরিণী ভইচে ধনরত্র উঠাইয়া মুশিদাবদে প্রেরিত হঈল। কিন্ত 
সদাশর দয়ারাম লইলেন কি ? স্বার্থশূন্য ভক্তিনস্ত ধন্মভীকু লুিত দ্রবা 
স্প্শও করিলেন না, বস্তঃ তিনি লুগনকারীদিগকে লুগ্ন হইতে নিবৃন্থ 
করিবার যথাসাধা চেষ্টা পাইলেন। জয়োগ্াসে মন্ত মুসলমান-সৈনিকের 
লুণ্ঠনগতি রোধ করা মুসলমান-সেনাপতিরও সাধ্য হইল না। স্বার্থশূন্ঠ 
কর্তব্যরত দয়ারান মতম্মদপুর হইতে ধনরত্র না লইয়া ভাহার ভক্তির 
দবা, তাহার সাধনের ধন কেবলমাত্র রুষ্ণজী বিগ্রহ লইলেন। এই 


্ 


খে 
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পরম ধন ভিশি পরম হহ্থে বন্বাৃত কিয়া নবীর গৃহে লইর। গেলেন । 
এই কুষেের পাদপন্ধে পির়ারান বাহাদর এই শব্ঘগুণি খোধিত আছে 
দরারান কুঝ্জীকে গভে লইর। কিছুদিন পরে গ্রচিষ্ঠ) করেন। এই 
শিগ্রহের পুজ|-অচ্চন। পিঘাপা তার রাজবাটাভে অগ্ঠ।স নিরমিতন্ধপে 
হইতেছে । দয়ারাম, শেভ, স্বার্থপর, যড়সন্বকারী কুপ্রক্তির লোক 


হইলে তিনি কখন লুষ্নহবোর ভাগ পত্রি হাথ করিছেন না। তৎকালে 
নু্নদব্ের ভাগগ্র»ণ বিজরী অধাঞ্চের গঙ্ে পাপ বা অপরাধ বলির 


গণ্য হত শা। ঘেদরারাঘ এহদুর কুণ্ঃভক্ত, যে দয়ারাম এভতুর 
স্বাথশহ্ঠ, সে5 দয়ারাম কতক কোন যড়যন্্র ও অসন্বপান্ধ আঅবলছি £ 
হইয়াছে বপিরা আনর। বিশ্বাস করি-৩ পারি না। পাপের মন্নার স্থাযা 
হয় ন|। আন! দরারানের ব'শের উন্নতি ও ইদনুগি €নখিয়াও অনুদান 
করিতে পাতি, ্ তশি বন্ছবা বাতীত সাহাবামের পঙন সন্বদ্ধে অন্ত 
কোনরূপ পাপের কাষো লিপু হন নাহ। 
রাজ! রামজীবন লব্ধ-জদিদারীর অনর-কাছারী মহপ্পধপুরে স্থাপন 
করিয়া যান । তিনি সাঁতারামের প্রদত্ত সম্পত্তিতে সাভারামের প্রতিষ্ঠিত 
বিগ্রহ ৪ অঠিথিসেব| এবং পন্দ।নুষ্টেয় কার্ধা সকল বক্ষার বন্দোবস্ত 
করিরা যান। রাণী ভধানার সময়ে মহন্মবুরের কিছু উন্নতি হয়। রাণা 
ভবানী গঙ্গাভীরে মুশ্দাবাদে বিধবা-ভনয্া ভারামশির সহিত অবস্থিতি- 
কালে ইন্ধিয়-দান হি গাঠিভ-দ্ঞান-বঞ্িত পিরাজউদ্দৌলার দৃষ্টি সৌন্দর্যয- 
মগী যৌবনসন্নামিনী ভারামণির প্রতি পতিত হয়। ভবানী তারামণিকে 
মহম্মদপুরে আনির। পুকাগিত অপস্থার রাখেন **। আবার মহম্মদপ্ুরে 
প্রাচীন গড় সংস্কৃত হয়। কানাহপুরে রানশ্দিনীর বাসের উপদুক্ত 
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নিরাপদ্‌ ভবন নির্দিত হ্য়। তারামণিব স্বামীর নামান্তসারে রামচন্দ- 
বিগ্রহ ও তর্দীয় মন্দির সংগ্কাপিত হয়। তাহার আঙ্তিকের জন্ত 
শিবমন্দির 'ও শিব প্রতিষিত হয়। অনপূর্ণাসছশ ভরানীর ততনয়ার 
মভল্মদপুরে আগমনে মহম্মদপুর ঘেন সজীব ভইয়। উঠে। মশ্মদপূর 
আবার তন শোভি। ধারণ করে। মহম্মদপুরে দেবমেবার আবার 
বন্দোবস্ত হয়। এখানকার বাজার আনার জ্মকাইয়: উঠে। স্তানার 
অধিবাসীর মনে ৪ রাজনন্দিনার আগমনে আবার রাজভবন ভবার 
আশা! উদ্দিত হইয়া উঠে; কিন্তু সে আশা অঙ্করেই বিনষ্ট ভয়। 

যোগা রাঁজ। বাঁমকুষ্জের বিসয়ভোগ-বারনা ছিল না। তাহার এক এক 
পরগণ। বিকয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাভার দৈবকার্যার বাধা অপনাত ঠতাতিছে 
ভাঁবিয়! ভিনি পর্মানন্দে মভোতসবে জদ্নকাঁলার বার্টাতে পুা দিতে 
ল'গিলেন। যৎকালে বিষর-ভোগাভিলাষ-পরিপুর্ণ তাঁভার পিন ও 
কন্দচারিগণ বিষাদে অশ্রুবর্ধণ করিহত লাগিনেন, তিনি সোতসাছে 
মোতমবে সাগ্রহে হাস্তমুখে পুজ। দিতি আরম্ভ করিলেন। আহার 
€মিদারার মহিমসাহী, নস্রতপাহ, নসিবসাজী, নলদ। প্রভৃতি পরগণ। 
পাইকপাড়ার রাজবৎশের 'নাদিপৃরুষ দেঞ্য়ান গঙ্গাগোবিন্দ মি“ ক্রয় 
করিলেন। সাহ-উজিয়াল প্রহৃতি পরগণা। ধিখাপাতিরা রাজবংশের 
নিলামখরিদা জমিদারী স্ব ভই৭। সাতৈর প্রতি পরগণা অগে 
রাণাঘাটের পালচৌধুরাগণ ক্রয় করিলেন ও পরে ভাহা শ্রামপুরের 
গোস্বামী বাবুগণ ক্র করেন। নলদীর অন্তগত তরপ ধোয়াইল 
ঢাকার নবাব গণিমিঞ্ার আদিপুরুয ক্রয় ক্ষরিলেন। তরপ দিঘালিয়া 
উাঁচড়া রাজা ক্রয় করিলেন। তেলিহাটি রোকনপুর প্রস্তি পরগণ! 
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নড়াইলের জমিদারবংশের আদিপুরুষ বাবু কালীশঙ্কর রায় নিলানে 
থরিদ্দ করিলেন । খড়ের! পরগণা কলিকাত। মহানগরীর ভাটখোলার 
দত্ত বাণদিগের ও মকিমপুর পরগণ] রাণী রাপমণির জমিদারীসত্ব হইল। 
অন্ান্ত পরগণ। আর আর জমিদারগণ ক্রয় করিলেন । 

কালের কুটিল গতিতে লক্ষমার চঞ্চলতা-দোষে, সীতারামের পরগণ।- 
গুলির মধ্যে পদ্মার দক্ষিণ পারে কোন পরগণাই নাটোর-রাজবংশের জমি- 
দারী থাকিল না। সীতারানপ্রদন্ত নিক্ষর স্বন্ব কেবল নাটোরের রাজগণ 
দেব-সেবাইত 'ভাবে দখল করিতে লাগিলেন এবং কোন মতে দেবসেব। 
চালাইতে লাগিলেন । দেবসেবার অনেক ক্রাট ও খিশৃম্মথলতা হইঠে 
লাগিল। মহম্মদপুর নগরের শ্।'ও মৌন্মযোর কোন ত্রাস হইল না । দীঘা- 
পতিয়া, পাইক্খপাড়া ও নড়াইলের জমিদারগণ মহম্ম্রপুরে সুন্দর সুন্দর 
কাছারি নিন্মীণ করিলেন। দীঘাপতিয়ার বিষুভক্ত রাজগণ আবার 
মহন্মদপুরে কৃষ্ণজী বিগ্রহ স্থাপন করিলেন । মহাসমারোছে তাহার পুজ। 
অর্চন! হইতে লাগিল। ফাঁতৈর পরগণ! ধোৌয়াইল তরপের কাছারীও 
মহম্মদপুর নগরের মধ্যে বাউজানিতে ও ধোঁয়াইল গ্রামে সংস্থাপিত হইল। 

সীতারামের স্বাধীন রাজ্যের পরিবর্ে, একাদশ জন সেনানায়কের 
পরিবর্তে এবং সীতারামের অশ্বারোহী, ঢালি ও বেলদার সৈন্তের 
পরিবর্কে পরাধীন জমিদারগণের জমিদারী কাছারী জমিদার-নায়েব- 
গণের অত্যাচার এবং জমীদারী সৈন্য, পাক ও পেয়াদাগণের কুরুচি ও 
কুপ্রবৃত্তির পরিচয়ে মহন্মদপুর পূর্ণ হইল।॥ জমিদারী পাক পিয়াদা ও 
সৈন্তগণ পরম্পর কলহ করিতে লাগিল। পরম্পর পরস্পরের মস্তক 
চূর্ণ করিতে লাগিল। যে স্থানে ১০ বা ৭০ বৎসর পূর্বে স্বাধীন রাজ্য 
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স্থাপনের আশা, একতার বীজ, শান্তির উচ্ছাস, সৌভাগ্যের আনন্দময় 
কোলাহল বিরাজ করিত, সেই স্থ(নে এই সব দ্াক্গ। হাঙ্গামা অতাচার 
উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হইল। স্বাধান রাজাস্থাপনের আশার স্থলে 
পরগণার সীমাহরণের দার্ঈ,_মোগলবিরুদ্ধে স্বাধান হিন্দুরাজ্যস্থাপনের 
আশা স্থলে এক জমিদারের কৃষকের ক্ষেত্র অপর জমিদারের কম্মচারি- 
কর্তুক লুষ্ঠনের ষড়বন্ত্, দন্্যতা-শিবারণ স্থলে দস্থ্যতাকরণ প্রন্থতি 
কার্যোর অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। 

এই সব বিবাদ বিসম্বাদ সন্দধন করির়। প্রাচীন মুরলী বর্তমান 
যশোহর জেলার মাজিষ্রেট কালেক্টর গভর্ণমেণ্টের নিকট ১৮১৫ সালের 
১৬ই মার্চ গবর্ণনেন্টকে মুরলীর জেল! মহম্মদপুরে স্থানান্তরিত করিতে 
পত্র লিখিলেন* ১৮১৫ সালের এপ্রিল মাসেই ম্ঈন্মদপুরে পুলিস 
ষ্টেশন ও মুন্দেফি চৌকি বসিল। মহল্মদপুরে জেল! করিবার জল্পন! 
কল্পনা চলিতে লাগিল, পুলিশ ভয়ে দাঙ্গা হাঙ্জানা কমিল ও জমিদারী 
ফৌজের সংখা হ্রাস হইল। ১৮৩১ খুষ্টান্দে (বাঙ্গালা ১৩৩৯ সালে) 
কাণীগঙ্গ। নদী শুদ্ষ হওয়ায় ও মহন্ম্দপুরের পশ্চিমে পাশ্বস্থ বিলগুলির 
থাল বন্ধ হওয়ার এবং মহশ্ুদপুরের জনসংখ্যা হাঁ হয়ায় বনজঙ্গল 
উৎপন্ন হওয়ায় মহম্মদপুরে ম্যালেরিয়া জরের উদয় হইল। এই প্রাণ- 
নাশক বিষময় জর মহম্মদপুরের ধ্বংসসাধন করির! নলডাঙ্গ! অভিমুখে 
ধাবিত হইল। তথ! হইতে ক্রমে সকল বঙ্গে ব্যাপ্ত হুইয়া পড়িল। 
মহশ্মদপুরে উৎপন্ন ম্যালেরিয়া জর এখন বঙ্গের ভয়ানক ত্রাস হইয়! 
পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়ার সহোদরা ভগিনী উল।| গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়া তাহার বিনাশসাঁধনপূর্র্বক জ্যেষ্ঠ সহোদরার অন্থগমন করিয়। 
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গলাউঠ! ক্রমে সমস্ত বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন । সম্প্রতি আষাঁঢ ও 
কাণ্তিকে ম্যালেরিয়া এবং ভাদ্র, অগ্রহারণ ও চৈত্রে কলেরা এই ছুই 
ভয়ঙ্করী রাক্ষসী বঙ্গের শত শত সন্তান উদরসাৎ করিতেছে । কত শন্ত 
জনক জননীকে শোকসাগরে ভাসাইতেছে, কত সংসার শ্শানে, 
কত গ্রাম ও নগর জঙ্গলে পরিণভ করিয়া উঠাইতেছে। ব্বাধীনতা- 
নিগীড়িত বঙ্গে মালেরিয়। ও ওলাউঠার দর্পে প্রতি পগিবারের অনেক 
আশা লোপ হইতেছে ও বঙ্গের অনেক গৌরবরধি অকালে রাহ্গ্রাসে 
নিপতিত হইতেছে । বাঙ্গালী ভীরু 9 ছুর্দল নহেন, কিড়ু দিন ইংলগে 
ডেস্কু জর ছিল, তাহাতেই ইংলপ্তীয় লোকেরা বলেন যে, নেলসন্‌ 
প্রভৃতি বিখাত বীরগশের দেহ ছুন্দাল করিরঠছিল *৫ | ন্যালেরির! 
ও কলের! বঙ্গে খন্বশতাবার অধিক কাল বিরাজ করিতেছে । এমন 
বাঙ্গালী নাই, ঘিনি একবার না একবার উভয় রাক্ষপীর কোন ন! 
কোন রাক্ষসীর গ্রাসে পড়েন নাই। তাই আজ বাঙ্গালী ভর্দাল, ভীরু, 
উদ্যম ও উৎসাহ্হীন। এই জরের প্রাছুরাবের সঙ্গে সঙ্গে নড়াইল 
জমিদারের মহন্মদপুরের কাছারী নড়াইলে উঠিরা গেল, দাঘাপতিয়ার 
জমিবারীর সদর কাছারী মহন্মদপুর হইতে বুনাগাতিভে স্থানান্তরিত 
হইল। পাইকপাড়ার রাজবংশের সদরকাছারী স্থানান্তরিত হইয়! 
পরগণ! নলদীর কাছারী লক্ষমীপাশাঁয় ও মহিমসাহী নসিবসাহী প্রভৃতি 
পরগণার কাছারী বেলিয়াকান্দিতে সংস্থাপিত হইল । গণিমিঞ্ার 
পূর্বপুক্রষ তরপ ধে।রাইল জাপুরের মৌলবী ঘরে কন্ত। বিবাহ দিয়া 
তাহাকে উপহার দিলেন। সাঁতৈর ও ধোরাইলের কাছারী মহম্মদপুরে 
থাকিল। দীঘাপতিয়ার ক্ৃষ্চজী বিগ্রহ বহু দিন মহম্মপুরের 
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ভগ্রাবস্থা অবলেকন করিদ্ধা ১৮৮১ শুষ্টাব্দে দীঘাপতিয়ায় চলিয়া 
গেলেন 

মহন্মদপুর হীন ও তগাকাঁর জনিদারী শক্তি তাসের মাবার এক 
নৃতন কারণ আরা উপস্থিহ হইল । বদ্মান মহারাজের যত্রে পন্তনি 
সম্পন্ভির কর আদায়ের জন্ত অষ্টম আইন প্রচারিত হইল। নীলকর 
সাহেবগণ নিগ্নবঙ্গে আসির1 উপস্থিত ভইলেন। শাঁহারা নদীতীরস্ক 
পন্বলময় জমি নীলচাষের উপধক্ত মনে করিলেন। ঠাহারা জমি- 
দারীর আয় অগ্রাভ করিয়া নীলের মায় দেখিতে লাগিলেন। 
তাহারা ৫০০২ টাক। ভস্তবুদের গ্রাম ০*৭ টাকা হস্তবুদ ধরিন্া পঞ্তনি 
লইতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিছে সীভারামের বাবুখালি মনধারি. 
নভাট।, চাউলিয়া, ক্লাদনগর, হাজরাপুর আদালপুর, আটৈল-নহাট।, 
বেল্কোশ্দ, বোড়াদহ, পিন্দরিঘা, হ॥খেল, মীরগঞ্জ প্রতি নাদধেয় 
পাঁজাগুলিতে বভ নাল কনসানে র কটা গ্রাতিষ্টিত হইল 1 জম্দারীশন্তি 
হলে নীলক্ষশঞ্জি প্রবল ্ উঠিল। জমিধাপী সংক্ান্ত কথ; 
বাবহারের পরিবর্ে নালচাষনংক্রান্ত কথা আযরেমী '9 কাতেলি নীল, 
নীলচাষ, নীলদাদন, নীলবুনন, শীলাজান, নীজগাজনি, নীলের হাউস 
দখলের বড়ী, নীলের গুদাম, নীলের ফরম।, নীলের কড়া, নীলের চাদর, 
নীলের দেওয়ান, নীলের খালাদা, নালের সাহেব, নীল যাওয়ার রাস্তা 'ও 
নীল চলার খাল প্রভৃতি শব্দে নিন্নবঙ্গ পণিপুর্ণ হইল, জমিদারী “শক্তি 
যেন লোপ হইয়া গেল, জমিদারগণ কুঠায়ালগণের বৃত্তিভোগা হইয়া 
উঠিলেন। 

এই সময়ে নড়াইলের জমিদারবংশে নধ্যান্ৃ-সূর্ধ্যনদূশ বাবু রামরতন 

৯ ৫ 
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বয় জমিদারী কার্সা পর্যালোচন করিতেছিলেন। নীলকর-নিপীড়িত 
'পজার ছুঃখে তীহথার জদয় ফাদিল। তিনি তাহার যশোহব ও পাঁবনাব 
দুই প্রধান মোক্তার কালিয়া-নিবস' গিরিধর মেন ও আড়পাঁড়ানিবাসী 
জশৎচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের মত লইলেন। বাটীর অমাতা লজ্কিশোর 
সরকার ৪ পিতামহ-বপ্ধ নাটোরের ভৃতপুর্ন কম্মচারী করগীনিবাসী 
ধাজচনু সরকারের (এ+) পৌত্র বৃত্তাপ্ধয় প্রভৃতির সভিত পরাম* 


পতি রা 


+রিলেন। তিনি নালকর-অত্যাচার নিবারণের জন্য অর্ান্তদেচ্ে, 
এপপরিএনে ও মুক্তহস্তে অর্থবার করিতে লাগিলেন । 

নীলকরের অন্যাচার দেখিয়া সহ্ঘদয় দীনবন্গ বাবু নীল্দপ« নাটক 
পখিলেন। নীলদর্পণ লিখিত হইবার সময় ১৮৬” খুষ্টান্দের পুন্বে নীলকর 
পাহেবদিগের গতিকূলে দে অগ্রি জলিল, তাহা ১৮৮নগু্টান্ষের নীলশন্ষি 
গ্রাস করিয়া নিবলাপিত হইয়া গেল। সেই শক্তিগ্রাসের শেষ রঙ্গতমিও 
গতারামের চিন্ববিনোদানের বিনোদপুর হইয়াছিল। ১৮৮৯ খষ্টা্ে 
“মলিটারী পুলিসে বিনোদপুর পূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছিল । 

মহম্মদপুর ধব*সের পর ১০৫৩ থুষ্ঠাবে মহম্মপুরের মন্সেফী চোকী 
প্রায় স্থানাস্তরিত হর এবং কুটায়াল সাহেবদিগের মামলা মোঁকদ্দম। 
'বচারের জন্য মাগুরায় একজন জয়েন্ট মীজিষ্টেট' দিয়া মাগুরা মহকুম! 
প্রতিষ্ঠিত হইল । ক্রমে মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, চয়াডাঙ্গা, মেহেরা- 
পর এবং প্রথমে কুমারখালী ও পরে কুষ্টিয়া মহকুন! নীলকর সাঁছেবদিগের 
অতাচাঁর নিবারণার্থ সংস্থাপিত হর। 

অনেক নীন্করদিগের পন্তনি সম্পত্তি আবার জমিদ!রগণের খাস 
ইক়াছে। অনেক গ্রহস্থ পরভনিদার হইয়া বসিয়াছেন। পাইকপাড়া- 
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রাজবংশের জমিদারী এ অঞ্চলে ভ্রাসরদ্ধি ভয় নাই। দীঘাপভিয়ার 
ম্িদারা, পালন 'ও শাসন গুণে দিন দিন বুদ্ধি হইতেছে। মকিমপুরের 
পা, রাসমণির জমিদারীর বিল ঝিল শুকাইয়া যাওয়ায় অধিকতর 
ল'ভঞগনক হইতেছে | খড়েরার আয় ব্দ্ধি হইতেছে । নসরতসাহী 
পনণণ] বখণেে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে । বেলগাছি পরগণা নলডাঙ্গা- 
রংভবংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারও কিয়দণশ এখন নড়াইলের 
দমিদারবংশের হস্তগত হইয়াছে । জাপুরের মৌলবীদিগের তস্ত হইতে 
হরপ ধোৌরাইল বিখাত ডেপুটী মাজিষ্টেট ওবেদউলা খা বাহাডংরর 
*স্ুগত হয়। উক্ত ডেপুটীর বংশধরগণ উকু পতরপ বাবু যদ্নাথ রা 
বাহাদরের নিকট বিরুয় করিরাছেন। 

প্্বাবু ধোয়াইজলর কাছারীর 'ও বাজারের উন্নতি ক্লরিবার চেষ্টা 
ক'রতেছেন। ফদ্ুবাবুর অধীন গ্রজাইস্বত্বের রেক$ অব. রাইট কর! 
উপল্ন্ে আমরা সাতারামের প্রদত্ত হিন্দু ও মুসলমানের অনেক 
নিচ্দুরর সনন্দ দেখিয়াছি, তাহার নকল বারান্রে প্রকাশ করিব। 
সে সব দলিল কালেক্টরীতে দাখিল আছে? তাহার সতাসত্য 
পিচারনাপেক্স। 

কালের কুটিল গতিতে ভাগালক্ীর চঞ্চলতা-দোষে, সীতারামের 
৪৪ প্রগণায় এক্ষণে বহুলোকের গ্রাসাচ্ছদন চলিতেছে । মহম্মদপূরের 
দইপ্রান্তে সাতৈর ও ধৌয়াইলের কাছানীদ্য় যেন দুই সৈনিকের 
হস্যবত হই ক্ষীণালোক-লগনের ন্যায় রহিয়াছে । সীতারামের রাজ্যা- 
বসানরূপ ককুণার ঘোর সমরের পর সার জন্‌ মুরের সমাধির আয়োজনের 
ন্যায় ভাহার! ষেন সীতারামের কীণ্ডির ধবঃসাবশেষ স্মাধিস্ক করিবার 
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আয়োজন করিহেছেন। মহন্সদগরের বন্রমান পুলিস ঞ্লেঘন, রেজোরি 
আফিন ৫ ডাকঘর যেন সেই অমধিবার্ধোর ভহ্বাবধারণ করি- 
তেছে। বিষত। নিষ্ঘবত। ৫ নিপা যেন মহদুদপরের জঙ্গলে বাদ 


করিতেছে। 


অফ্টীদশ পরিচ্ছেদ। 


১০০০ 





মহম্মদপরের বর্তমনি আবন্থ! ৪ জীতারামের চরিত্র 


আর সে রামও নাই নে 'মফোধাও নাই। স্বাধীনতার বঙ্গভমি, 
বারগণ্প্ন আবাস, ব্যবসায়ের হট, গুণা, জ্ঞানা ও শিল্পীর নিকেতন আজ 
গাগ্গপরিপুণ অরণো পরিণত, লীভারাদের দুর্গ আজ বেতসাদি 
কন্টফীতা ও বন্য হিজল, কদ্ধ, মম্বগ, বট প্রন্থতি ভরুরাছিতে 
সমাচ্চনন) সম্প্রতি মধাঙ্গে সৌরকরের স্ভন্ন রশির একদিরখিও তথা 
পরশে করিতে পারে না! মধ্যাঙ্গকালে তথার শগাল, বরাহ, বস 
গর জন্ুগণ নিয়ে বিচরণ করিহিছে। চন্মুচটিকাপঞ্চ ভগ্র অদ্রা 
লিকার গ্রতিকক্ষে দিবাখিভাবর। পক্ষ ব্যজন করিতেছে । সাতারামের 
মট্রান্কাসমূহের ইইকরাশি স্যগারুত হইয়া রহিরাছে। সাতারাদের 
ঢ:৭4 ৪ গড়ের মধ্যে দক্সিণের গড় শৈবালে (গানায়) অঙ্গ আচ্ছাদন 
কৰিয়া পজ্জান জঙ্গলে মুখ লুকাইয়। আছে । অন্য তিন গড় অগৌরবে 
টি সঙ্গ অপের্গা মৃদু শ্রের্গর মনে করিয়া পদাঙ্গমাত্র রাখিয়া ভুগে 

ন হইয়াছে । লক্মীনারারণ, দশভুজা, রামচন্দ্র ও কানাই নগরের 
কুবলন্নানের পুজার শঙ্খঘণ্টার বাগ্চ্ছলে দেবদেবীগণ বেন মধ্যে মধ্যে 
বঙ্গ গে রধ সীতারামের ছুর্সিসহ শোকে দীর্ঘনিশ্বাদ পরিতাগ করিতে, 


ছন। দ্েবসেবার দেবগণ যেন সাঁতারামের শোকে হখি্ষ্যান আহার 


২২০ রাজা সীতারাম রা 


করিতেছেন। সামান্ত অতিথিসেবায় যেন কোঁনমনে সীতারামে? 
দৈনিক তর্পণাঞ্জলি দান কর। হইতেছে । একটা ডাকঘর, রেজে৫? 
আফিস ও পুলিশ ষ্টেসন যেন মহম্মদপুরে সীতারামের শ্মশানে সুতের 
শেব চিচ্ছ মুগ্ধ কলসী, রজ্জু ও ভগ্ন খট্া সদশ পড়িয়া রহিয়াছে । অ- 
ইসনৃদ্ধিসম্পন্ন মহানগরী কতিপয় জঙ্গলাবৃত, হান মাণলেরিয়া-নিগী্ড ত 
দরিদ্র অধিবাসিগণ কন্তক অধ্যুষিত পন্মীতে পরিণত হইয়াছে । ভগ 
মহন্মদপুরের নোকে জানে না যে, মহম্মদপূর একদিন শিক্ষা, শি € 
বাণিজোর রগ্গালয় ছিল,__দো, বিদেরী, জ্ঞানী ও গুণী লোকের গমন: 
গমনের কোপাহলে পূর্ণ ছিল। 

কাল। তোমার কি মহৃতা পক্ডি, তোদার কি বিশাল উদর, 
“ভামার কি ঝ্িকিট দশন, তোমার কি ভীষণ জঠরানল ! তুমি পার পরব 
রাজা গ্রাস করিতেছ, নগরেছ্গ পর নগর উদরসাং করিতেছ, নগর 4 *:ন 
করিতেছ, জন-কোলাহল বাধুর মন্মভেপী আর্তনাদে পরিণত কত্রিচঠ৬, 
তোমার থে গ্রাসে কুকরাজা গিয়াছে, তোমার বে দশনে যছুবখীরগণের 
চর্বণলালসা ঠপ্র করিয়াছে, তোমার থে আস্তে পারশ্ত, শীস, দিশব, 
কাথেজ, প্রাচীন রোনক সাদ্রাজ্য নিপতিত হইয়াছে, ভোনার সেই মুখেই 
সীতারাম € তাহার নগরী লুপ্তপ্রার় ! ধ্বংসসাধন তোমার নিনা কপ, 
কিন্ব সামান্ত নগরের স্বধিনের স্থতি বড় মন্পীড়াগ্রদ। তোলার 
কাবা ভুমি অবারিত গতিতে সম্পন্ন করিতেছ, কিহ্থ আমর! যান - 
শ্ুদ নানব--আমাদের কঞ্চব্যের কিছুই করিতে পারি না। 

সীতারাদ নাই, কিন্ত সীহারামের বীরত্ব, মহব, ধার্মিকতা, স্বদেশ 
প্রেমকতা, আস্মোৎসর্গশীলতা ণোকপরম্পরাগত কি্গদন্তীতে ও তাহার 
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কাক্তিগুলিতে দের্দাপামান রহিয়াছে । কালসহকারে কিঘদস্ী বক্তাদিগের 
কুচিভেদে সীতারামকে সদ্‌নৎ অনেক গুণের আধার করিত! উঠাইয়াছে। 
কালমাহাঘ্ো সীতারামের নিক্ষলঙ্ক উজ্জল চরিত্রে যে নকল কলন্রেণ 
পড়িয়াছে, ভাহা অনায়াসে বিদুরিভ করিতে পারা যায় । সীতারাঃ 
যশোভরাধিপতি প্রভাপাদিত্োর ন্যার পিডবাহন্ত। ও জামাতা রামচন্দ্রেণ 
নিধন-প্রয়াসা নুখংন বণিয়া কখন? নিন্দিত হন নাই । ভিনি মুকুট 
রায়ের নায় একদেশদর্শী, মুসলমান-বিদেদা বপিয়া্ধ স্ুণিত হন নাই 
ন্ুকুটরান বখন গোহত্যাকারা মুসলনানগণের নিধন সাধন করিয়া নিছে? 
পতনের পথ পরিক্ধার করিয়াছেন, শীতাব্রাম তখন পাঠান মুসলমানগণকে 
গোভভা। প্রল্তি হিন্দুর বিরুক্ডির কাধ্য হইছে কৌশলে প্রতিনির 
করিরা হিপ্রুসসপ্মুদানকে একতাহত্রে বন্ধনপৃর্বীক তাহার ক্বাজ্যে এল 
গ্রবল শক্তির সঞ্চয় করিরাছেন। বঙ্গের টা হি তুলন। 
করিতে ভইলে সীহারামকে বিক্রমপুরের কেদার বারের সহিত হন: 
কৰ| যাইতে পারে। কেদার ও সীতারাম উভয়েই ধাশ্মিক, প্রজ।- 
ন২সন, ধন্মবিদ্ষেশগ, কীঙ্ডিমান 9 বীরস্থসম্পন্প ছিলেন । কিছু 
কদ্রার ও তংপিত। চাদরায়ের গসতকত। দোষ লক্ষিত হয়। টাদ ৫ 
কেদাবের মসতকতা ধোবে সোণামণি ব1 বর্ণনা মুসলমান জমিদার 
ইশাখার গ্রেমাকাঞ্সিণী হন বং ভাহার মুমলমান অঙ্ধবলক্ষমী হয়! 
উপলক্ষে টাদের অনশনে মুভ ও কেদাররায়ের বলক্গর হর । 
সাঁভারাম বঙ্গের শিবাজী বা প্রতাপলিংহ । বদি বঙ্গদেশ হারা 
দেশের স্ায় পন্বহসন্কুল হইত, ঘদি বঙ্গের অধিবাসী মহারাষ 
গজিয়ের হ্যায় ক্ষভির হইত, বঙ্গদেশ বি মহারাই্র দেখের হ্যায় জমিদারী 
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শক্তিতে স্বার্থপর ক্ষুদ্র শক্তিময় না হইত, সীতার।ম যদি শিবাজীর ন্যায় 
পতৃক ছর্গ ও পৈতৃক ধন পাইতেন ও বঙ্গদেশ বদি মহারাষ্ঈদেশের 
গায় মুসলমান জন্রাটুশক্তি হইতে দূরে অবস্থিত হইত, কে জানে 
সাতারান শত সায়েন্তা খীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পাপ্সিতেন কি না. 
াতারামের রাজা হইতে পাচটি ক্ষমতাশালী রাজা হইত কি না, সীতা- 
পানের প্রতিষ্ঠিত রাজা প্বংস করিতে বুটিশ গভর্ণমেন্টকেও লঙ লেক্‌, 
শ্রার্থার ওয়েলিস্পি প্রভৃতির স্যান্স সেনাপতিকে সদন্বাঙ্গনে প্রেবণ 
করিতে হইত কি না, আমর কি প্রকারে বলিব ? 

বে পুণাপ্লোক মহান, আবার বলি-মাপন জাবন তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া নিংস্বার্পরভার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বঙ্গের নিরীহ গুরুতিপু্গেদ 
চ্দশ| অবোলোকন করিস দীকাল জলে, স্ুলে ও জু্াণ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে 
বাস করিয়া ককের ত্রাস, বঙ্গের কলগ্ক দ্বাদশ দন্থাকে দলন কারিরাঁছেন, 
হে পুণাম্মা- উদদারচেত: সীভারাম হিন্দুসুপলমানের বৈরত| দূরীকরণ 
করিয়া শাক্ত-বেঞবের ছন্দ-মিমা্সা করিয়! হবিহর, রাধাদুর্গী এক 
দেখাইয়। পাঠানঙ্গতিয়, উখ্ডাঁলরাঙ্গণ লইয়। সুন্ধক্ষম, নিভাক সৈশ্তাদল 
গঠন করিয়াছিলেন, যিনি আরাকাণী, আসামী '9 পঞ্ভ,গীজগণের নিক, 
বঙ্গ গ্রাসের লোলরসনা অনায়াসে ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি লুপপ্রায় 
কন্দ্ধন্দের পুনরুদ্ধার মানসে, ধন্মভঞ্জি হৃদয়ে জাগনূক রাখিবার উদ্বেন্তে 
অসংখা দেবালয় ও দেবমুগ্তি রে করিরাছেন, যিনি অসংখা 
পুদরিণী-খনন, রাস্তা নিক্মাণ, বাজার বন্দর সংস্থাপন করিরা বঙ্গবাসীর 
শেন কল্যাণ সাধন ঠা ধিনি নিয়বঙ্গের বনজঙ্গল পরিফ্ষার 
কয়া নানাদেশ হইতে নানী সম্প্রদায়ের লৌক আনয়নপূর্বাক দেশের 
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শিক্ষা, কৃষি ও শিন্ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন, যিনি সর্বোপরি 
মুসলমাঁন- অভ্যাচার হইতে নিয়বঙ্গবাসিগণকে রক্ষার নিমিন্ত ধীর, স্থির- 
ভাবে সতর্কতার সহিত খবর জমিদারগণের সহিত সদ্গিস্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়া নিংস্বার্থভাবে বঙ্গমাতার উদ্দারেন নিমিত্ত এক স্বাধীন হিন্দুরাজা 
গ্াপনের প্রয়াস পাইগাছেন, বাহার সমাক্মনীতি, ধন্মনীতি, উদার ও 
আদবণীয় ছিল, তে পঙ্গবাসিগণ ! হে শিক্ষিত বঙ্গনমাজ ! সেই সীতা- 
বামন প্রতি কি আমাদের কোন কর্তবা নাই ? 

প্রতিবংসর কোটা কোটা হিন্‌ কুরুক্ষেবে প গ্রাসে গমনপুর্বাক 

শদতর্পণে পিতপুক্ম গা %, কুক, ও বদব-শের তপ্রিসাধন করিতেছেন । 
সকল হিন্্ রাম, লঙ্গুণ ও তাশ্ম তর্পন করিয়! জিহেন্দিয় বীরগণের 

ভি ঘোষণা করিতেছেন । আদ্দকালে করুন্সেত্রে, গ্কুঃ, গঙ্গা, প্রভাস, 
পুর প্রতি শাথের সানিধ্য কন্না করিতেছেন। শ্রাদ্ধকালে 
“ছধ্যোধন মন্টাময়ো ইত্যাদি গ্রোক পাঠ করিপ্বা বণিত্তোছ্ছিন, মন্াময় 
দযোধন মহাডুমের করণ হ্বন্ধ শকুনি শাখা, ৪শাস্নাদি বাতগণ পুষ্প 
?ফল এবং ননানা পৃতরাহ্ী তাহার মল সমৃদ্ধি অলধিকে ধন্মময় 
মিহির হহাতকর স্থদ অন্ন, শাথ| ভীম, নকুল 'ও সহদেখ ফল. 
এবং মুলসনুদি পরননন্ধ কু ও ব্রাঙ্গণ ; এই শ্লোকে আমরা পুথ্যাস্া 
? পাপাস্সাদিগের সদনৎ কাঠি স্মতিপথে জাগরূক রাখা কর্তবোর অঙ্গে 
পরিণত করির।ছি। অনন্থর আঁদরা আদ্ধমন্বের কচির শোকে শ্রাদ্- 
মন্বের মহিমা ঘোসণ। করিতেছি । আমাদের আাদে পিহপুরুষের 
খ, দুখ, তপ্তি কিছু হউক বা না হউক, আনাদের কৃতকর্মের ফল 
আনরাই ভোগ কনি'। অইহের ভীবনী, মহতের কীন্তি, বীরের স্থৃতি 
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জয়ঢক্া, তুরি, ভেরি আর কালীনদী প্রতিপবনিত করিয়া নিনাদিত 
হইবে না। মার কুষ্চবলভ, রত্রেশ্বর, গুরু ভট্টাচার্য পুরোহিত, অমাভা 
সভাসদে বেষ্টিত হইয়া নক্ষরে পরিশোভিত শশাঙ্কের ন্যায় সীভারাম 
সিংহাসনে বসিবেন ন!। বাল্ীকি, বামায়ণে রামলঙ্ষরণের গুণকাভন 
করিয়াছেন, বাস মহাঁভাবতের কুরুক্ষেত্রযদ্ধ বর্ন করিয়াছেন, নাই 
রামেশ্বরে ? করাক্ষেত্রে তিন্দর গনন ঘটিতেছে, এবণ বামলক্ষমন ৪ ভীগ 
তপণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। 

এস ভাই । 'এস আর বিলম্বে কাজ নাই- আমরা দীর্ঘ নিদায় 
নিদ্রিত আছি সভা, কিন্ধ এখন? শ্রা্ করা তার্থ করা ভুলি নাই । আজ 
মহাতীথ নহশ্মদপুরে গমন করিয়া সীভানাম, মেনাহাহী  প্রশ্নতির 
হপ্পণাঞ্তনি দান খুবি বঙ্গের শেস বার, বঙ্গের শেষগআশী, অশেষ- 
কীভি, ওণাকর সাভারাম ও তাহার সহ্চরপণের কাছি শ্ররণ করিয়া 


০০ 


মমাদের সাঞস, উদ্চন ৪ শক্তিহান দেভে বলের নধশার বনে । দশ জনে 
একমত হ্ইরা এল ভাপদ্ধ। হইয়! কানা কত্িতে শিক্ষা করি । কেমন 
করিনা জাতির জগ্ক পরিএন করিতে হু, কেনন করিয়। শিক্ষা, শিপ 
৪ বাণিজোর উন্নত করিত হয়, কেমন করিয়া দেশ বিদেশ হইতে 
গুণী, চ্ানী আনয়ন করিয়। আশ্রিত, পাদিত ও অধীনস্থ রাখিয়া কাধ 
করিতে হস, কেমন করিয়া খিল ঝিল' বনজঙ্গন পরিঙ্কার পরিচ্ছন্ন ও 


৮ 


ঠসোপযে।দ করিরা শন্দর উদ্ভান ৪ শশ্তক্ষেত্রে পরিণত করিতে হয়, 


টা 


হাদি লোকহিভকর, দেশঠিতকর, সমাছহিতকর কাঁনা-প্রণালী 
শিক্ষা করি। 


এস জাতগণ ! এস, এস, বন্ুগণ এস, আর কতকাল অজ্ঞতা, 
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অন্ুারত| ও অলসতার গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিব? এস, একবার 
'কম্পনাবিমানে নারোহণপুর্নক দ্বিশতবর্ষরূপ খ্বিশত নাইল পথ অতিক্রম 
কন্িরা। আনর। স্থবর্ণতন্বিত্বার। রৃক্তবর্ণ কিশুক বন্ধে লক্্ীনারায়ণ ও 
দশহুজ-ঙ্কিত পভাকাশোভিত, জুধাধবণিত সিংহদ্ধারে ৭ 
দক্দিণপাথে রাখিয়া সীতারামের নৃতন রাজপ্রাসাদের প্রতি 
পাত করি। ভাগের শ্ার ত্রঙ্গচর্দরতাবলম্বা বিশ্বপ্পেমিক, পন 
প্রেমিক, স্বা্থতাগা মেনাভাতাকে হার আম্মোত্সর্গ, প্রহভক্তি ও 
স্বদেশ-তি 5কাননার জগ্ত মন্দাগ্রে অভিণাদন করি। এ বে সম্মুখে 
পাঠানবানচড়ামণি বক্তার, আনিনবেগ, কৰিন খা, তিয়বীপ ছকুরায়, 
চগ্ডালবার বূপটাদ, কারঞ্ুখার বেপার সেনার নারক যদনমোহন 
প্রন্তি উত্দুরমু্জ শিক্ট ভাবে পাজ প্রাসাদের গাস্তাপ্য রক্ষা করি! 
বিচরণ করিতেছেন, উত্'দের সহিত কর্নপ্দন করিছ্ছ! উহ।ধিগকে 
সাদরে আিগনপুন্বক 'আমাদিগের আথু, শা, ভন দে» পবিত্র করি। 
ঈবে উজ্জন সি“গাদনে গত্রথচিত স্বণঘনূট শিবে দারণপুন্দক অসিত- 
কার, উজ্জ্ননমন, বুহতন শুক, নাতিদীর্ঘ, নাতিঙ্দ, দূতবপু, বিশালাক্গ, 
শাস্থীসাময্র রাজা সাভারাম আসান রখিয়াছেন, হ্াভাকে বথাখিধানে 
যথেছ দন্ম।ন প্রদশন কত । *১ এঁষে সীভারামের দরক্গিণপার্শে অপর 
মহার্থ আসনে বুষ্খবন্পভ ও বাত্রেশ্বর, শিখাধারা গুক্রবন্্পরিহিত দি, 
গণ ও যছুনাথ, ভবানী প্রসাদ প্রস্ততি ধম্মকুশল বুদ্দিমান্‌ অমাত্যগণ 
উপবিট আছেন, ঠাহাদিগের পদরজো গ্রহণে দেহ-মন পবিত্র করি। 
এ ষেসীতাঁর।নের বামপার্খে বলরাম, রামনারায়ণ, গদাধর, বিশ্বনাথ 
প্রস্ততি রাজকর্শচারিগণ স্ব্থ কার্ধ্যে একমনে নিবিষ্ট বহিয়াছেন, 


রি 
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চাঙাদিগের সহিহ গ্রীতিসগ্তামণ করিয়া হৃদয়মন আবেগশৃগ্ত করি । 
গস, পূপ, গুল গুল্‌, চন্দনচচ্চিত সুগন্ধ পুষ্প পৌরভে আমোদিন নান। 
'টপচারে পরিসেবিত, বেদপারগ বাক্ষণমুণোচ্চারিত সুললিত মন্থোচ্চারণ 
ধ্বনিতে 'গ্রতিধবশিত সীতারামের প্রতিষ্ঠিত শক্তিশিব, পাধারুষেের 
থে বিচরণ করিয়। জদরমন পশ্ষভাবে পর্ণ করি। সীতারামের 
চলকা+3, সাতারামের ভম্মালণ, সীতারামের দেবাণ্য়, স'তারামের 
চত্ুষ্পাঠা ও সাভারামের মকৃভাব সকল অবলোকন করিয়। সবিশ্মারে 
বলি ধন্ধ রাজ। সাবান বায়! ধন্ত হিন্দ-মুললমানেন একছার 
খময় ফল ! 

এস, সীতারাষের কম্মকারপন্ীীতে প্রবেশ করিম কক্মকারগণের 
চন্তবিন্দিপ্ণ লৌহ গাদাতছে বহ্ষিমান উজ্জল লৌহরা্ি ভইতে ব্চাত 
অগ্রিকণা সকল অবলোকন করি । বাঙ্গালী শিল্পীর প্রস্থৃত কামান, 
বন্টীক, অসি, থঙ্গ, ছরিক, বল্পম প্রতি দশন কিয়া বলি-- আমাদের 
দেশেও আগ্ের 'অন্্, আগের যন্ত্র, যদ্ধান্থ ও সুন্ধগ্রহ্রণ প্রাস্থত হইতে 
পরিত। এম! সাতারামের বারুদখান। ৪ গুলিখানা সবিস্ময়ে দশন 
করি। সাতারামর রাজার স্বর্ণরৌপালক্ছার, কাহ্ঠপিন্তলাদির 
বাসন. বিবিধ বসন, কাগজ, দারুনয় 'দবা, বংশনিশ্মিভ দ্রবা, তশ্থনির্ষিতি 
দবা, কৃষিজাত দ্রবা সকল পধাবেক্ষণ করিয়া সাহসে, উৎসাহে ও ভর্ষে 
বলি-_বাঙ্গালী শিখিলে সকলই করিতে পারে । সানুচর সীভারামের 
দন্গাদলন, রাজাবিন্তার, মোগল প্রতিকূলে অভ্া্থান দেখিরা 'মাহলাদে 
নবিশ্মরে হদরগ্গম করি__উচ্চ নীচ হিন্দু 'ও হিন্দু-ঘুসলম।নের দুঢ় একতাপ় 
কি সুখকর সুধাময় ফল কফলিতে পারে ! পক্ষান্তরে সীতারামের বিদ্বেষ 
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₹/ 


জন্মডমির কুপুত্র, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, রাঁজাচাত, বিতাড়িত জমিদার 
“ও বিশ্বাসঘাতিক ম্নিরামের কাষ্যকলাপ পর্যযালেচিনা করির। আমর 
নণ্'য় ও লঙ্জার মিয়মান হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষদ্রীশয়ত। 'ও স্বার্থপরত। 
হইতে বহু দরে দগ্ায়মান থাকি 'এনং এই সব হটানবৃন্ছির খিধনর় ফল 
ধরচিন্তে চিন্ত। করি । আবার সীতারামের পরিণাম সন্দশন করিয়া 
আমরা বৃঝিয়া লই, আমদিগের যথেষ্ট শন্তি সঞ্চার ন! ভয়! পর্যন্ত 
ল্মপমান ও হতাদরজনিত ক্রোধকে বণাহিত রাখা একান্ত কর্ধব্য। 
জে'ধ-রিপুর প্রশ্রর দিতে নত । বন্ধুর বিগ্স্ততা, স্থজদের মিত্রতা 
দাঘকালে পরীক্ষিত হক্ব । স্ুবণের বিশ্মদিতা অনল সংঙেগে পরীক্ষিত 
£ন, বিষের বিশুদ্ধিতা ব্রক্তসংবেগে পরীক্গিত হয়, কিন্তু মন্তস্যেরে সাধুচরিত্ত 
সত কঠোর পরীক্সলার পরীঙ্সিত হর না? 

এস! বন্ধগণ ! এস ' করনাবিমান ছাড়িরা সাভারামের ভগ্রছৃগের 
শ্মপারুত কণ্টকগুক্মাবৃত ইষ্কস্ত,পের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়। চত্ু্দিকের 
বষ্ঃ, মলিন, হীন অবদ্ধ। দেখিয়। দর'ঘনিশ্বাস পৰিহাগপুর্বক বীর 
₹:5রামের ছৃপবার্থে প্রতি বষে একনার ঘোডদৌড়, লাঠিখেলা, কুস্তি, 
ব!খাম প্রতি দৈহিক বলপ্র« কাদোর অনুষ্ভান করি। সীতারাম 
(দবশুভ্ত ছিলেন, সীতারামের গীভ্যথে বর্ষে একবার ত্টাভার দশতুজার 
আড়গ্বরের সহিত পুজা কারি। সাতারাম নগরের নাম মহম্মদপুর 
রাখিয়াছিলেন। তাহার সান্তোবাথে মুসলমানগণের সহিত মিলিয়া 
হসণমানী প্রথার পার মহম্মদের নামে ভগবানের অচ্চন। করি। 
মহম্মদপুর সীতারামের প্রির রাজভবন ছিল এব" সীতারাম জনসমাগম 
ভাল বাদিতেন। এস! মামরা তীহার সন্তোষার্থে সমবেত হই। 
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জনপমবেত-জশিত মেল! বহু শুভফলপ্রদ। এই মেলার উপকারিত। 
প্রাচান গ্রীদের পি, পুরোহিত ও বারগন আরযঙ্গম কিন! অপিম- 
পিয়ান, ইস্থ্িমিরম, নিমিরম্‌. প্রচৃতি ক্রাড়া উপলক্ষে মহভী মেলার 
অন্ষ্ঠান করিতেন। মেলা উন্চ নীচ সম্প্রদার সনলোকের মিলনেল 
শুভক্ষের। পরম্পরের মনোভন প্রপারিত হইবার উন্তন স্তল। 
পরস্পরের ইচ্ছ! উদ্ক্গে পর্পর্কে জদয়ঙ্গন করাইবাব সুন্দর লুবোগ । 
পরম্পরের শিক্ষা অভিজ্ঞতার পরম্পবকে অংশভাগ কনার স্ুন্দ 
উপায়। সর একতাস্তত্রে আবদ্ধ হইবার ন্তন মন । (ক 
€ বিদেশী শিক্ষ॥ শিল্প, কুধিজাত দ্রবা দেখিবার 


শণল 4 বি ভগ্রমন, ভগ্রজদয় আশাশুন্ত « টঠনশগ জাবনে 
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অভা্পুরণ 9 সঞ্গবতা আনরনের উন্ভন অবদর | শীপ্রবাগের তপ্ত 
আমন।ও রে জগ্ত ভননে, ভমন্বৰয়ে, নিরুদ্কন ছীপনে একট 
সজাধতা লাভ করি। সাহারাম কষিশিনবাণিজোদ উন্নতি করিঘ। 
ছিলেন। মামা »ংহার টাকাটা একণবু: হবেশিসমেন। 
সংস্থাপন রে পুণাশ্লোক সীহারামের কীর্তি সমালোচনার জনা 
'আনর। সাতারানের কথকত। ও সাভারামের যাত্র। শ্রবণ করি এ 
সীতারান নাটক অভিনয় করি। আমর। এই ট্রকু করিতে পারিলে 
এই মহদ্মদপুর মহাতার্থে এই হিন্দুজাতির শেব বারক্র্যা অন্তগননের 
অস্তাঁচলে, এই জাতীস্ স্বাধীনতার শেষ নন ণে বঙ্গে 
শেৰ আশা-ভ্রস। সদাবিস্থ হইবার শ্মশানে আনাদিগের যথাসাধ্য তগ 
কর। হইবে। এস! সীতারামের ভগ্রছুর্ণে হম্দ্যঘলার ভগ্াবশেষের 
মধ্যে দপ্ডারমান হইক্কা সমবেত হিন্দু মুসলমান সমস্বর উচ্চরবে বলি-- 


বৃ 


রশ 


রাজ। সীতারাম রায় ২৩১ 


“জয় হিন্দু-র্মা সীতারামের জয়!” “জয় স্বার্থত্যাগি স্বদেশহিতবত 
সরন্ষচারী ঘেনাহাতীর জয় 1” “জয় পাঠান-বীরটুড়ামণি বক্তীরপ্রমুখ 
উদারটরিঠ পাঠান ঝরুগণের জয়!” “জয় চখানবার ক্ূপটাদের 
জয়!” “জর গাত!্রাম-গ্রশিষ্রিত লক্ষমানারায়ণজিকী জয় !* “জর 
সাতারানগ্রতিটিত দশহুজা মাইকী জয়!” “জয় একার জয়!” 


প্রথম পরিশিষ্ট 


সাতারাম সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থ কারের মত, উদ্ধৃত 
বিষয় সকল, সনন্দ ইত্যাদি 

হিমালরর দ্িণে নেপালের পাদদেশে যুদ্ধস্থান। পরদিন 
পরাতে তৈযর জালানউদ্দান্কে আ ক্মণ কগিবেন স্থির করিলেন । কিন 
নামুদ োগণক তাহাকে নিষেধ করিলেন। ভিনি বলিলেন, এখনও 
তৈমুরের সমস্ত তাভারসৈম্য আসিরা পনুছার নাই" তৈমুর 
বাদসাহের (মন্ম্মদের) কথার ভাসিলেন। বিপদ্দের নামে ভাহার 
তাতর-শোণিত উত্তপু শুইয়া] উঠিল--** প্রীতি যদ্ধ আর ভইল 
চৈৎমলের (জেলান বা যর ১ খিদ্দ ও মুনলমান সৈম্তগণ মতিয়া ভয় 


মুহা আকাঞ্ণয় তৈমুরের তাতবসৈগ্ঠের সম্বখীন হইল।-****৮ সে 
ভাষণ দরণ্ঠ বণনাতাঠ। ঢই প্রহর ধরিয়। থেন পিশাচে পিশাচে, মত] 
প্রণয়কালে, পরম্পরের বিমাশে প্রবৃস্ত ।*৮৮৮এই ভতৈমুত্ের জর, 
এই চৈত্মলত্র জন 1, *ক্ষধা্ত ব্যান্ছের স্তায উভয়ে উভয়ের উপর 


পড়িলেন, চৈংমল্ল ডাকিয়া বলিলেন, আজ তোমার ও আমার শযদিন। 
উভয়ে তরবাঁরির আঘাতে ক্ষভবিক্ষত হইলেন, তাহাদের রক্ষার জন্য 
উভভরুদলের সহস্র সহজ খোকা মেই দিকে ঝুঁকিল।--****--, অবশেষে 
উভপ্নে বর্মার আঘাতে অটৈতন্ত হইয়া অশ্ব হইতে ভূনে পড়িগ়া গেলেন । 
বাঁধু গশচন্দ্র ঘোষ গ্রণীত “বঙ্গেশ্বর” ২২ পরিচ্ছেদ ৯০ পৃঃ। 


রাজ! সীতারাম রায় ২৩৩ 


(২) কুতুবুদ্দীন্‌ মহারাজ নামক নমঃশুদ্র ও রাণী নামক ত্রাক্মণীর 
এজ পুব্র। “কুমার (কুতব) যুদ্ধ করিতে কারিতে খন্দী হইয়াছিল । 
নকল বর্দীই যবনপতির নিকট বিক্রীত হইল । কুমার সেই সঙ্গে 
যবনপতির নিকট বিক্রীত হইলেন 1:১০, '*দৃল্াপতি প্রায় 
একহাঙ্জার দাস পাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে মিবারভাটে 
অনেক শলো বিক্রয় করিতঠে পারিবেন বপিরা জাহাজ ছাড়ির। 
(দাদেন।” 

বাবু ই/শচন্দু ঘোধ প্রণীত “রামপাল” ঈদ ৪ ১১শ পরিচ্ছেদ) 


(2) "110 (১1555)111)0) 01101 000077)10661 170 78 208৩ 
101011010৮০ ঠ007705 0 1ম এন তা) ত)৭ ঠি৭ এত 


চে 


110 11101 01001011017 11001000079 01 1010) 1) 111116678১ 
1২411000100 (0114700৯001 ৯), €16110115 0 00100 00171779122 1120 
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রাজ! সীতারাম রায় 
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€ 
টি 


(৬7 "110 2050 01001501110 751)01601 0701104 19 0516- 
1016:১001601,,55--55 $৬101) 110 1)2.0 005 0001101 0151)05585500 11)৩ 
ক91)011105 0201 11106006011 076 06711001975 10 ১176000 
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11117) 1):51110 006000807 1১000109860 019 1)091770৯৯ ৮)010908 
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১১. 1). 1১20 423 

(৮) ১২৮৯ সালের বান্ধব ৭ম সংখ্যায় কোন স্রযোগ্য লেখক 

পাত্স।নামা হইতে লিখিয়াছেন যে, ১৬৩৬ খুষ্টাবে সাজাহান বাদশাহেক 

রাজত্বকালে বাঙ্গালার ভূষণস্বরূপ ভূবণার অধিপতি ' শক্রজিৎ ) নবাব- 
প্রেরিত সৈন্তের নিকট পরাস্ত ও বন্দীকৃত হন! 


( ৯ ).....০৯1%75 01016500009 1১011080৩0) 1801 0৮05৭ 00]101৮ 
110 ১৫1৮1000100 1011৮012078 280. টিটো 10101700050008 
€)1 11017101100 টিন, 100 1) 7010 09900101552 10701 10250) 
10 50011510012])10 00110171200) 070 1)20 01১031000 0১0০1051৮0 01500 
€)1 1070 1)011) 010 1116 00001106106 030 10 0100 800200100051910 8) 

এ. 1), 1৮60 233. 


রাজা সীতা রাম রায় ২৩৫ 


(১০) ১২৭১ সালে যশোহর জেলার অন্থঃপাতী মাগুরা-মহকুনা 
হইতে ৭৪ মাইল উত্তরে আমতৈল গ্রামে মুন্তিকাখননকালে প্রথদদে 
কতকগুলি ইষ্টক ও পরে একখানি ভগ্রগ্রস্তর উঠে। ভগ্রপ্রস্তরে দে 
শ্রোকাংশ (লিখিত ছিল, তাহার মন্ম এই--১৪৮১ একে বন-পরিদ্ষারান্তে 
এই কাঁলী”। এই প্রস্তরখানা গুহদাহে ন্ট হইয়াছে । ১৮৮১ খৃষ্টানদের 
ফেব্রুয়ারী নামে যশোহর নড়াইলেত্ন কাণিয়াগ্রামে ভূতপুর্দ হাইকোটের 
উকিল বাবু বংধাধর সেন মহাশয়ের ও বর্তমানে সটাক খাজনার আইনেব 
সন্কলপ্িত। হইকোটের উকিল বাবু শ্ুপেন্দ্রন্দ্র সেন মহাশরের বাটাতে 
পুফবিণাখননকালে স্বন্দরবৃন্ণের দুল সহ কাঁগডাবশেষ ৮ হাত মটার 
নিয়ে বাহির হ্য়। 

(১১) 11140101601 05001 0015 চট চি) ০ এ হা 
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€1171)1001 1.১. 
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২৩৬ রাজা সীতারাম রা 


11160111701 212000671) 0110 060৮0716601 10717706091 ১1000041510) চোও। 
5৮১০ 1)]]]) 01161000601 1৯11101510100 1900 0010 10)15 091317) 2৮006 
08161 ১1001/85 110 001) 01110১10000 (50105 1)01 01 ৯00010 
১২011 5 1২01011, 4১10১070181 105 111, 

, ১৬) যশোহর কালেক্টরীর ১১০৯ সাজের ১৯০৬ নং তায়দাদ দে 
জ্ঞত হওয়া বায় বে, সংগ্রাম সাহ নলদীপরগণার ভাট্রদহ গ্রামে ১০০১ 
সালে ১৯ ০ম আকৃরণ (১৬১৬ খুঃ) ্ানভদ্র শ্তায়ালঙ্গারকে জমি দাঁন 
করেন । ১৯১১ মহ তায়তাঁদে ১০৩৯ মালের পৌধমাসে (১৬৯১ খু 
জান্নরারি মাসে ১ রামতন্ু ভট্টাচাধ্যকে সংগ্রাম সিংভের জমিদান করিতে 
(দেখা লায়। 

উপ) রঃ 1. ১১১১110105 1২01)6001 01] 0৭ (11 11110 0)1 10৯45 
€1 000. ৯ ২1.৭ 

॥ ১৮) ৬10 0160) 1২1)071- 01080 উস 

১৯) দাঘনবান। গ্রানে 'প্রাণনাথ ভ্টাচাযোর গৃহে ১৬০৩ নং যো 
কালেক্টারীর ১২০৯ সালের তায়দাদে ও গঙ্গারামপুরের রমেশনাথ স্তৃতি- 
তীর্থের গৃহে ১৯৩১ নং তারদাদে আমরা ১৫৮৩ খুঃ মুকুন্দ রায়ের "রদ ও 
ন্ধরের ও ১৪৪৬ খুঃ ছত্রজিতের নি্দর দানের উল্লেখ দেখিয়াছি । 

(১০) আমার বন্ধু ডাক্তার রঃ বাবু মোশ-দাচরণ ভ্টাচনা 

ক্ানারায়ণের কা গুহে এই শাজোয়ালের চাঁপরাম দেখিয়। 
উল | ইহার আকার হট নবদীর চন্দ্রের স্তায় অর্থাং 
জন্ধগেল।কার | ইহার ছুইপাশ কালসহকারে ভগ্ন হইয়।ছে। মধ্যস্থলে 
পারনিক ভাযাঁর কয়েকটা শব্দ আঁছে। বাঙ্গালা লেখা আছে: 
"*শজোয়াল ভূষণা” 


রাজা সীতারাম রা ২৩৭ 


( ২১) সীতারামের সহিত জয়দেব ও চত্রীদাসের কবিতার পাল্লার 
জগন্নাথ চক্রবন্ী জয়ী হন এবং তিনি উক্ত মুখস্থ কব্তার জন্ত যে 
নিধরের সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা! এই £-- 

“পরমপু্ শীয় ই।যুক্ত জগন্নাথ চক্রবন্ভী ই'চরণেঘু _ 

'আমার জমিদারী পরগণে মহিমসাহীর হোগণডাঙ্গা ও 
কলাণপুর গ্রামে বার পাখা ও পরগণে ননদার নারয়ণপুর 
৭ নহাটা গ্রামে আট পাখী জমি আপনার চণ্ডীদাঁস 'ও 
জয়দেণের মুখস্থ কবিত। শুনিবার জগ্ত বর্গভ্র দিলাম 
আপনি পুক্রষানুত্রমে আমীর্দাদ করির' ভোঁগদখল করুন ৭ তি 
সন ১১১৩ সাল তাঁং ৫ই বৈশাখ ৮ 

(১২) যত ম্্রমদারের গভে তাহার বন্শধর দর্থাজরণ মজুমদারের 
চষ্তলিখি ত সাতারামের বড়বড় কার্দোর একটা ফর্দ পাইঘাছি । তাহাতে 
দুই তয়, সীতারামের পিতার দ'নসাগর শ্রাদের বায় ৮৯২২২ টাঁক!। 
সেকালে এত টাক। বায় 'এ সময়ের লক্ষ টাকার সমান। 

(২১) কুমকলের দ্তদিগের গৃহের সনন্দ এই £-- 
“পরম পো্টাবর শ্রীরামনারারণ দভ পর মপোটাবরেমু_ 

বীমপাল জরকালে ভুমি খাগ্যের সরবরাহ করার তোমার 
দেলপুজার জন্য তোমাকে পরগণে ীতৈরের কুমকুল দিঘাবাপো 
নাঁগ্রিপাড়। হাউবাড়িরা গ্রামগরে ৯৮ অষ্টনকই পাখী নিধর 
শিবোন্তর দিলান। ভুমি প্রব্যান্তক্রমে দেবাইতরূপে দেল- 
পুজার জন্য জমি'ত দখিলকার থাঁক5 ইতি সন ১১১৭ সাল 
১২ ফান্ন |” 
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(১৪) পরপষ্ঠায় যছুনাথ মন্কুদদারদিগের গুহের সনন্দের প্রতিক্লতি 
গ্রদত্ত হইল £-_ 

(১৫) গঞ্গারামপূরের মেই ফকিরদিগের সমাধিক্ষেত্র ১১৭৬ সালে 
এক নমঃশদ্দ কর্ষণ করিয়াছিল। এই কর্ষণকালে উমাকান্ত ভটাচার্যা 
উপস্তিত ছিলেন । তাহার গ্রশ্নখাৎ এই নরকঙ্ক(লের কথা শুনিযাছি। 

(৯৬) ষশপুর ঘলিয়ায় "্ুরুবশের সনন্দ গুলি এই : 7 

“পরমপুজনীয় হ।য্‌ক্ত আনন্দচন্ত্র গোস্বামী ন্|শয় হ।হ।চরণকমলে _ 
আমার জনিদারী পরগণে-- _-পরগণে ন্লদার পুষ্পিরা বিনোদ- 
পুর কুল্পে চেক্গারডাঙ্গী পরগণে সাহা উঞজজিয়ালের কাবিণ্পুর- গ্রামে 
আপনাকে তই শত চব্বিশ গাথা জমি বক্ষথর দিলাম । আপনি পন্র 
পৌত্রাদি ক্রমে আনীর্বাদ করিয়। ভোগদখল করিতে থাকন ইতি সন 
১১১৬ তাং ১৮ কাত্তিক।” 

এই সনন্দে সীতারামের মোহর ও হস্তাক্ষর আছে । এইরূপ আর 
িনথান1 সননেদ আনন্দ চন্দ্র ও গৌরীচরণেব নাম পাওয়। গিয়াছে 
তাহাদের সাল যথাক্রমে ১১১৬১ ১১১৮৪ ১১১৯ । 

(২৭) সাহারামের পুরোহিতবণণের, বাউইজানি ও ধপডিয়ার 
পঝিতগণের নাম 'ও অভিরাম সেনের বিবরণ ১৯০৪ ওষ্রান্দের অগ্রহায়ণ 
মাসে প্রকাশিত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক রাবু স্থুরেন্রনাথ 
মিত্র এম্‌, এ মহাশয়ের স্ীবনার প্রবন্ধে পাইয়াছি । যছুনাথ মন্কুম- 
দারের গুহের ১১১৮ সালের ছর্গাপুজার প্রণানি-তাপিকার় কবিরাজ 
মহাশয়দিগের নাম পাইয়াছি। 

(৯৯) সাবেক হরিহরনগরনিবাসী ? বর্ধমান সমন্ধে মাগুরার অন্তগত 


রাজ। সীতাবাম ন্বীয়ব প্র'ত্ত সনন্দের প্রতিলিপপ ) 
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মহিষাখোলা-নিবাসী ইযক্ত কা'লীপ্রসন্ন চক্রবন্ভা মহাশয়ের গৃহে মালিশি 
রোয়দাদ মৌলবীগণের নাম পাইয়াছি। শালিশ কোয়দাদ 'এই £_ 

“ভরিহর নগর সাকিনের ছর্গাচরণ নিগ্ঠারত্র ও কালীচরণ ভট্টাচাধা 
পুথকৃ ভইবার জগ্ঠ রাঁজসরকারে নালিশ করায় ও সরকার হইভে 
উভয়পক্ষের মত লইয়া আমাদের পাঁচ ব্যক্তিকে সালিশ মান্ত করায় 
আমরা দায়ভাগ জানা পশ্ডিত ও মৃভ়ার অগ্রপশ্চাতের সাক্ষী লইয়া 
দেখিলাম, কাঁপীচরণ দর্গীচরণের ঝড় ভাই রামচরণের পুজ হন 'ও তাভার 
পিত। রামচরণ পিভব্যপত্রী তিলকের স্ত্রা জীবিত থাকিতে মরেন, 
তিলকের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ছুর্গীচরণ করিয়াছেন এই কারণে ছর্থীচরণ খুড়ার 
॥০ আন 9 পৈতৃক 1০ আনা একুনে ৪* আনা পান এবং কাল'চরণ 
কেবল পৈতীক1£ আন। পান । আমরা মাঠান ৫১ ঘিস্ক। ১ কাঠা জমি- 
মধো ছুর্গাচরণকে ৩৭ বিঘা %২ কাঠা ও কালীচরণকে ১২ বিঘ 
1 কাঠ জমি দিলাম । ভদ্রানন বাড়ীর উত্তরে বাশঝাড় 9 দক্ষিণে 
গাবগাছ সীমান। করিয়। পুর্ৰের অনেক ভর্গচরণকে "9 পশ্চিমের 
অদেক কালীচরণকে দিলাম । সন ১১১১ সাল তাং ৫ই মাঘ । ইহাতে 
৩ জন মৌলবী, ভবানীপ্রসাদ চক্রবপ্ঁ ও গ্দাধর সরকার সালিশের 
নাম স্বাক্ছর আছে। ঢইজন মৌলবীর নান ও উকিলরূপে 
স্বাক্ষর আছে। 

(১৯) বাবু ঈশ।নচন্দ ঘোষের বাঙ্গালার ইতিভান ৩০ ঞষ্ঠাঃ_পাঠান- 
রাজন্বের শেষভাগে পর্ত,গীজজাতি বাঙ্গালার বাণিজা ছাড়িয়। দক্যবুডি 
ধরে 'এবং আরাকানের “মগ”্দিগের নহ্ত মিলির নিরীহ বাঙ্গালী- 
দিগের প্রতি অতাচার করিতে প্রবুস্ত হয়। 
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(৩০) 11100 1100501)0 00010100000 1010% ঢা 0010 
1৮ 0101]0 শো 101] 

(৮1001010010 08051501৮6৭ 010 55101) 0017 7 8০9০-) 

(০১) বেনদারসৈগ্ঠের অর্থাং খনক সৈনিকশ্রেণীর এইরূপ 
বন্দেবন্তের কণা বেলদার পৈম্ভের কর্তা মদনমোহন বন্থর উন্বরপুরক্রষ 
লালবিহাঁরী বন্থর নিঞ্ট অবগত হইয়াছি। ভিনি বলিকাছিলেন, 
এই সকল নিরমাবদা একখানি ভষনাই কাগজের খাতায় লিখিত ছিল। 
ব্ভদিন হইল গৃহদাহের সমঘর নছ হইয়াছে । 

(১২) পাধনার “দাগাঞ্ি প্রসতি স্তানে মীতারানের প্রক্ষরিণী দেখা 
যায়। পাবনার ভে।লান1গ অধিকারী মহাশয়ের গ্রহে 'উাহ!বিগের বাটার 
িগহের দ্রেবত্র গম্পন্তি ডিল সেই দেবত্র সম্পিঠী মধ্যে দোঁগাছি 
গামে বার বিনা নিদ্ষ্র সম্পন্তি সীতারামের দন্ত ছিল এ জমি 
বাষিক ৮২ টাক। কবে রামকুমার তন্তবায়ের মধো অম| ছিল । 
সে পাটা এই £-- 

“ইয়াদি কিছ্দ শ।রামকুনার তন্কবার সুচরিতেনু 

কন্ত শুভ পট্টকপত্র মিদ* সন ১৯০৭ সালান্দে লিখনং কার্ধানঞ্াগে 
জেলা পাবনার দোগাছির! গামে চকচারা তলায় রাজা সীভারাম দস্তা 
গোপীনাগ ঠাকুরের ১২ ধিঘা জমি তোমাকে ৮২ টাকার জমা দিলাদ 
ঈভার সান। সরাদ্দ ঠিক রাখিয়া নিনূপিত কর আদার করিবে খাজনা 
'আদায়ে শৈথিণা করিলে আইন আমলে সা এতদর্থে কধুলতি 
গ্রহণে পাট। দিলাম সন সদর তারিখ ৮ই চেত্র।” 

এই দ:ললে সাক্গর আছে ৩টা নান। ১টা অপাঠ্য অপর ভোলানাথ 
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ও গোবিন্দচন্দ্রের নাম পড়া যায়। ইহাতে সাক্ষী আছেন হরিশ্চন্ছ 
শন্মী, মহিমচন্দ্র যোনাদার ও গোপালচন্্ব সরকার সাং পোয়জানা। 
(৩৩) বর্তমান সমরে নীলগঞ্জের পর পারে ঝুমসুমপুল্রর নিকটে 
( বঙ্গিম বাবুর বিধনুক্ষের বমনুমপূর ) সাভারামের পদ্ষব্রিণা আছে এবং 
ঈ মাঠকে কেনার মঠি বুল। 
(৩৪ পুগ্ুনীক ৪ হলধর জাশায় লোক সাতারামের রাজা মাধো 
দেখিতত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পৌগু,বদদন নগল 
হইতে বিভাঁড়িত কতকগুলি লোক ও পশ্চিম অগ্চলের কতক গুলি 
বৈশ্যকে সীতারাম তাহার রাজা মধো আনাইয়। কনিকাস্ো প্রনুনত 
করেন। তার ইচ্ছা ছিল, গাহাদিগকে বঙ্গীয় স্টন্ড হিন্দসমাজে 
মিশ।ইয়। বাইবেন্ কিন্ত চাহার ১৯ বংসরের রাজো আভাদিগের অবন্থ! 
উন্নত করিয়া যাইতে পারেন নাই । পৌপঞ্বক্ষনের লোকেরা গড়া 
9 ভলধরেরা হলদ্ধর নাম লইন্না এ অঞ্চলে পথক্‌ পুথক্‌ কুবিজীবী 
লোক হইয়াছে । এক্ষণে অনেক নে দেখা যায়, পড়ঘার উৎপন্ন 
দ্রবা হলধর বিক্রয় করে। 


(৩৫) 1110 ৯0] 1370৭, ৯100) ভিটা স010607100700010৯- 
১৯10: 01 1016 10101)1012705 (1)01১6)10) 2৮ 810178010001)07, 
11016 01110711১00 111 000 ঠো009 0110 5 ৯0015 107050৯101ত 


৬1001) 10117])11)6 017 11) ৮1৭৮ 0. ৯6১07051800 29, 

(৩১) ভবানী প্রসাদ চক্রবন্ঠার গৃহে মধা প্রদেশের অর্থাৎ সীভারামের 
রাঁজোর একটা পণ্ডিতের ফর্ঘ ছিল। এ ফর্দ এখনও শ্তামমোহন বাবুর 
গ্রহে আছে । পূর্বেই বলিয়াছি শ্তামমোহন বাবু রঙ্গপুরের লন্বপ্রতিষ্ঠ 
উকীল ছিলেন। 


২৪২ রাজা সীতারাম রা 


(৩৭) দক্গিণবাড়ীর কালীর সনন্দখান। এই £- 
“পরম পুজনীয় শিবশহ্কর মভুমদার এ/চরণেযু_ 

দগ্গিণবাড়ীর কালীমাতার সেবার জগ্য আনার জ'মবারীর নিচের 
লিখিত পরগণার গ্রামহারে ৭০০ বিঘা! দেবোনুর দিলাম তুমি 
পুৰ্ষান্টক্রনে সেবাইত দূপে উপ্ত ভূমির কর ফসল আদায়ে মাতার সেব! 
ও 'আণাব্বাদ করিব পং মহিমসাঁভা দর্গিশবাঁড়ী ১৯/* পদমদি ১৯/০ 
কট্রাকাশ্দি ৯৮/* হে।গলডাঙ্গা ৩০/০ মদনপুরপুর ০০/০ মে!জাদে ১১/০ 
রাজাপুর ৮/০ 'একুনে ১৯০০ প* সাহ-উজিয়াল (গ্রাম অপাঠা) ৬০/০ 
পংনসিবসাহা গড়েন... শরীয় নাত তি ০০ ***একুনে 
১৫০/০ প” সঁ'সৈর ণাঁগট ৪০/০ নাগরিবাড়ী ২৮০ ০০০ 
**.একুনে ১৫০-/০৮ ' সনন্দের অন্ত অংশ অপাঠা 

(০৮) যে বর সীতারামের ভগ্জিনীর বিবাহ হয়, সেই বৎসরে 
অনারের পুক্ষরিণী খনন করা ভর । সীাতারামের ভগিনীপতির ভাল 
নাম গোপেশ্বর ও ঠাহার মন্দ নাহ সাধুচরণ খ|। অাহার নাদে 
সীতারামের স্ত্রীগণ এই পু্করিণীর নাম রাখিয়াছিপেন | 

(৩৯) ভাম্লখানার মোহনচন্দ রানাইতের প্রাপু এই সনন্দ পাওয়া 
গিয়াছে - 
“হঠমোহনচন্দ্র রামাইত সুচরিতেঘু -- 

তোমাকে শীতলামাভার সেবার জন্ত পু সাটিতরের বীধুঞ্াম ও 
কাদাকুলে ১1 খাদ! জগি দেবোত্তর দিলাম পুরুষ পুরুধ!হুক্রমে শীতলা- 
যার দেবা করিয়৷ আশান্দাদ করিতে থাকহ সন ১১১৫ তাং ২৩ ভাদ্র। 
এই সনন্দ বল্লাম দান মুন্পীর লিখিত ও সীতারামের স্বাক্ষরগুক্ত | 


রাজা সীতারাম রান্ব 


(৪০) কোন ঘটকের কারি চার দেখ! যায় - 
“কুলীনে কন্ার দায়ে গেলা রাজা পাশে । 
স্ববামনে কন্ত। দেও ব'লে রাজ! হাসে! 
অগ্ঠ দানে নুক্ হস্ত কুলদারে নর । 
ঢাল শকড়ি গুড়ে রাঁজা অর্থ করে ক্ষ ॥” 
'এইকাবতা রাজ! সীতারাম সঙ্ন্ধেই লিখিত হইছে । 


(৪১) মহম্দপুর অঞ্চলে গবা দরবা ও সন্দেশ, মুড়কী ভাল হইত, 
এ বিবরণ গত ১৩১১ সালের অগ্রহমণ মাসের সঞ্তিবনীতে প্রকাশিত 
বরিশাল ব্রজমোভন কলেজের অধ্যাপক বাবু সুরেন্রনাথ নিত্র মহাশয়ের 


প্রবন্ধে পাইয়াছি। 


৯ 


(৯১) সাতারাষ্চিনর মুশিদাবাদে মুড হইরাচছ, হাহঙ্গর 'প্রমাণন্বনূপ 


সনন্দ গুলি এই -. 

(ক) আনন্দচন্ত্র গোস্বামা শ্রীচরণেবু 
প্রণাম। আগে মুকঃজ্দাবাদ মোকামে ৬ পিতামভাশয়ের 
শাদ্ধে উৎসগ ভুমিদ।নে পং নল্দীর কানুটায়া গ্রামে ।০ চাত্রি 
পাখী চুল্লিরা গ্রামে ॥৮০ পাখী বিনোদপূর গ্রামে ।”%০ পাখী 
ও নারায়ণপুর গ্রামে 1* পাখী ভূমিদান করিলাম । 


৬ পিতাঠাকুৰের স্বর্গার্থে পূত্র পৌত্রাদিকরমে ভূমিদান জমিতে 


করিতে থাকুন ইতি ১১২১ তারিখ ২২ শে কাষ্ডিক 

(খ) ঞীগৌরচরণ গোস্বামী শচরণেষু-_ 
প্রণামা আগে মুকঃম্থ্দাবাদ মোকামে ৮ পিতানহাঁশয়ের 
শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভূচিদানে পং নলদীর কানুটায়া গ্রামে! পাখী 


২৪৪ রাজা সাতারাম রায় 


বুলিয়া গ্রামে ॥৮* পাখী ৰিনোদপুর গ্রামে ৮০ পাখী ও নারায়ণপুর 
গ্রামে 1/০ পাখা ভূমিদান করিলাম । ৬পিতাঠাকুরের স্বগার্থে 
পুত্র ও পৃত্রাদিক্রমে ভূমিধান জিতে দখল করিতে থাকুন ইতি ১০১১ 
তারিখ ২২শে কাণ্িক। 

(গ) ঞহা।রাম বাচস্পতি ভট্টাচাধ্য এ।চরণেস_ 
প্রণাম। আগে মুক£সুদাবাদ মোকামে পিতা ৮ 


৬. 6 রঃ 9 ]* রি 
নহাশখের শ্রান্ধে উত্পর্গ ভূমিধান দিমুলিয়া ঘ্ ২. ছি 
পু রি কিযে ঠা রণ ৩১ 1৮ 
শ্রামে 1৮ ছয় পাখা জমির সনদ পাইয়াছ,  ধ জি ৮ ফি 
দার রি ধ্য 
৬) |) ৬। ৬ 


£স গ্রামে জমির জের হইল না, এ কারণ 
হার এতক সিগুপির। মধানত পদ্মবিণ তে দেওয়। গেল আমল দখল 
ভোগ করহ ইক্তি পন ১১৯১ তারিখ ২৬শে কাছিক ।* 

(ঘ) পরদারাধাভম নন এ।ামবাচস্পতি থাকর চরণেবুশ- 
পরগণে নঞপার জররামগ্র ৪ আঠারখীকা গানে আনার- 


ভ্দারী তাহাতে ৬পিতামহাশদের মুকবাধানে ৬গঙ্গা - 
ঃ তি 

প্রাপ্ত হন। ততশ্রাদে এ দহ গানের মবো প্রকরামের ছু 
১ | 2 হিয়ার ১ ২ 

মুদাক-তর ॥ আট আনা ১৯/ খিঘ। এ।এচপ্সণে উত্সগাকৃভ শি ৮ 


ইইল। দান ভুন্যবিকাণাকে আশীর্দাদ কর্পয়া পূরষান্ত্রমে ভোগ 
করিতে বহন । ১১২১ সাল ২০শে কাক । 

() পরম পুজনায়া এযুক্ডেশ্বরী তারামণি ঠাকুরাণী জওজে ভুক্ত 
মহাদেব স্তারবাগীশ মহাশয় ই।চরণেযু-_ 
আদার জমিদারী প্রগণে নলদীর সিমুলিয়া ও কলিকাতা ৬ 
ঠাদপ্র গ্রামে আছে, তাহাতে আপনার মুখদেখোনে জট 


রাম দাস 


বল 


রাঁজ। সীতারাম রায় ২৪৫ 


৬০ পাখী জমি চরণে উৎসর্গ করিলাম । আপনি পৃকযান্তক্রমে আমল 
ভোগ করিতে রহুন। ইতি সন ১১১৪ সাল তারিখ ২৩শে মাঘ। 
(55) উেঁকণিয়ার বিশ্বনাথ টিকাঁদারের প্রাপ্ত সনন্দের দ্বারা রাণীদিগের 

বসন্তে খৃহ্ার কথ! প্রমাণিত হয়। সনন্দ এই 2 
হ॥বিশ্বনাথ টিকাদার স্ুচরিভেনু 

আডপ্বাড়ার বসন্ত মৃত্রুর পর তোমার চিকিৎসার 
অনেক ভাল হওয়ায় তোমার শীতলামার সেবার জনা দ. 2 
পরগণে নলদীর জাগল। গ্রামে ভোমাকে 0০ পাখা জমি & 
দেঝোস্র দিলান। তুমি পুরুষান্ুকুনে গ্াতলানার সেবা 
করিয়। মার স্থানে আনার পশল প্রাখনাম্ন ভোগ দখল কর। 
£তি সন ১১১০ ফ্কাল তারিণ ১৪ আষাঢ় । 

(98) বাব ভারাণচন্দ্র রঙ্গিতের রাণা ভধাশীতে লিখিত আছে 2 

“ভাবার এই অনিন্দসুন্দর ধাপের 9 শু হইল । সেশকু সামান্য 
এক নর»সে শক বড় প্রবল । ভাবী বঙ্গবিভার উদ্ডিষণাত নবাব__ 
কলগ্মর জীবন-_পাপিষ্ঠ পিরাফউদ্দোলা--তাভার দূপের শক্র হইল ।” 


কফ 
এ 
ভাগ 


শে 
ননন 
দগল কনুহ 


তা।মল 


(5৫) 11৩ 1২101)01 0711015১৯1510 01 তা সি)]]ত ক 
বা 5৮001107506 51010077255 10115700110100501001000 0106 
10১ 0011)001) 01১04১০0110 12101001810 ঠি09 1600060101৭ 
০1:011190125? 

(৫১) দশকুজার মন্দিরে এক প্রাচীরে একখানি শিবিকার মধো 
সীতারামের একটা মূর্তি অঙ্কিত আছে। ফটগ্রাকার .অভাবে সে মুক্তি 
আমি এবার উঠাইতে পারিলাম না। সেই মুর্ত ও নিশানাথ ঠাকুরের 


২১১ রাজ! সতারাম রাষ 


ধান দ্ুটে আমরা জানিয়াছি, সীঠারাম অসিভবর্ণ, বুষ্তত্মস্ত ক, বুহত্চক্ষু 
মধাম আকার বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। 

৪৭|। সীতারামের নপরত সাহী পরগণা নে নিধুর দেওয়। ছিল ও 
স্ভাহাঁর সমরে ষে হাতে মাপ হইত তাহার বিবনূণ নিয় লিখিত সনদ ? 
পাত্র জ্ঞাত ভওয়। বাইবে। 

শ। রাজিবলোচন চক্রবন্তী_- 

সনদ পত্রমিদং আগে পরগণে নসরত সাহির কিসমতি বাগছুলি গ্রামে 
তোমার তালুক খাস করির। আমি সেচ্ছা পূর্বক ৮ খাদ জমি ও ৮ 
'মট খানি বাড়ী বন্দ গর দিলাম জনি বাড়া দখল করিরা পুত্র পৌত্রাদি- 
ক্রমে আশীর্বাদ করয়। পরম স্থখে ভোগ করহ এই অঙ্গন্বর জমি যে খাস 
করিবে হিন্দু গেছগোস্ত খাবে । মসলমান যুয।র খাছুঝ্তার মার পিটে 
তালাক চপিবে ইতি সন ১১১১ এগারশভ এগার সাল তারিখ ১ কান্িক 
এই সনদের মস্তকে সিন্দর ও শ্বেত চন্দনের ফেণটার চিক্ দেওয়া বোধ 
ভয়। ইহার মস্তকের ডাইন ধারে সাতারামের মোভর। 

শ্রীগঙ্গাধর তোলপত্রে স্থচরিতেনু আগে পরগণে সাতৈরের 
ভূষনার রাঁজীবলোচন চক্রবন্জীকে পরগণে নসরত সাহীর ফিঃ বাগছুলি 
গ্রামে ৮ আট খাদ জমি ৪৮ আট খানি বাড়ী ব্রঙ্গদবর দেওয়া গিয়াছে, 
তাহার পুত্র শ্রীপুক্ত রামভদ্র তর্কবাগীশ বিশুদ্ধ পণ্ডিত কাবাতা শক্তি 
বড় একারণ খুসি হইয়৷ আমার পাগড়ি বেড়া ৫২ বয়ান্ন বট হাতের 
নিদ্দি যাইতেছে তুমি উপরের লিখিত দিষ্টি এ ছুই হাতের ১৪ চৌদ্দ 
হাতের নলে জরিপ করিয়! দিবা তগীদ জানিবা ইতি সন ১১১২ এগার 
শত বার সাল। এই পত্রের ডাইন ধায়ে সীতারাঁমের গোল মোহর । 


দ্বিতীয় পরিশিষ্ট | 


(ক নতন্ত দেশ কোপায় 2 এ এরধের অগ্ভাপি স্থন্দবনূপ মামাংস। 
হর নাই 1 মভাভারত, হানছাগকত ৪ জট্সঠিতার দোক গে কেহ 
এংগ্র দেখু শ্রজরাতে। কেহ মালবের নিকটে ৭ কিহ বাজগ শশার মধো 
এ) নিকটে ব্দিতে চাতেন। মহাভারতের হে'ক ঠিক দিকূনিণায়ক 
শহ | এমভাগবত ও মন্তস্ণহ্ার আচে মহবেশ পনের 
ঘগশপশ্চম বলিয়। অনুমান হয়। পুরাহন্ের এই সকল কঠিন 'পপ্নের 
হদশন্য নিপান্তে উপনাত হওয়া বতজ কাকার নঙে। পগপুবের 
খাহপানা 2 'অধিনাপুরে বিপাটের বাড়ী ৪ গেঙানির চিক বলিয়া 
01 সকণ সান প্রদশিত ইন্ধ ভাহারই এ কাবিন ক বুঝিতে থা যায় 
এ) অনুমান, কালস্ভকারে খেন্ধগ পঞ্চগড় পাতগার নিশান গান 
যায়, সেইরূপ গ্রাচানকালে একাধিক টা থাকতে গারে। 
বন্তথন সদরে পুরাভন্ববিদগণের মতে ভগ্তিনা 9 ইন্গ্রস্ত হইতে যে 
পিকে মংগ্তদেশ হয, সে দেশ প্র/চীন আধাগণের অপব্রিজ্াত ছিল না। 
8 দেশ বীরত্বের রঙ্গছুমি ছিল। মন্্রাতক ও সকলত্র যুধিষ্ঠির অন্ঞাত- 
বাসের জন্য মংস্তদেশে গিয়াছিলেন | বিরাট ও বিরাটের পূত্রের বিশেষ 
গারত্বের কথ! অগ্রে কিছু শুনা যায় না। এই কারণে প্রমাণ হয় 
একাধিক মবস্তদেশ ছিল ও অপরিজ্ঞাত পুর্বদেশীয় মংস্যদেশেই ধর্মরাজ 


আাসিয়াছিলেন। 
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(খ) অনেকে খলেন, দিনাজপুরের মধ্যে নিুপুরই রাণের রাজধানী " 
শনিতপুর | আলামী ভাষাদ্ধ তেজ মথ শবিত 1 তেজপুরই শশিতপর 
তেজপুত্রে উদ্মার বাড়ী, বাণের পুক্থর প্রড়তি স্তন আছে। তেজ 
পুরে মষ্টালিকার ভশ্মাবশ্যে আনেক রৃহহ বুহত প্রস্তর 'মাছে। দিনা 
পুনের শিতপুরেও বিরূপাঙ্গ নামে শিব ৪ তেজপুরেন এক শিবমন্দির 
আছে । উবার খিবাহেন্ ধরণটা ও কিছু আসাম দেখয় ইহাতে অনুমান 
হয়, আসামের তেজপুর হইতে দিনাজপুরের শণিতপুর পণ্যন্ত খাণের 
জা বিস্ৃত ছিল । 

(গ) অনেকের মত, ধন্মদতের বিভিন্নতা খঙ্গের অধঃপতনের কারণ | 
শীক্তগণেব্র ভৈরবী চপ হইতে অনেক ধন্মহীন শোকের পানদোষ ও 
চরিত্র গঠন হইয়াছে । বৈষ্কবদিগের পরমার্থ ৪ লালা! অভিনয় হহতে 
রূপ চরিত্র নাশের কথা এত হর। 

(ঘ) পরগণ। বর্ধমান সময়ে মণ্কুমার সমান । সরকার *জল। 
হদ্ুশ ও চাকলা বিভাগ তুলা । নবাবি আমলে এক এক চাকল। 
ছর্থাৎ বিভাগে বছ সরকার ও পরগণ! ছিল। 

(ড) অনেকে বলেন, মঘগুরা মাগুরা অর্থাৎ যে গ্রামের মধ্য দিয়া 
মব দুরির। বাহির হইয়াছে তাঁহার নাম নাগুর] | মধী, মঘ আছে, 'অর্থে 
ঈ অর্থাত যে গ্রাম ঘঘমর ছিল, তাহার নাম মঘা। 

(চ) তা :₹__সোলেমান কররানি নবাবকন্তুক প্রতিষ্ঠিত ভাগীরথা- 
তারস্থিত নগরীর নাম তাণ্ড ছিল। এই নগরী আধুনিক রাজনহাঁলের 
পুর্বে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে । 

(ছ) যশোহর ঃ--অনেকে বলেন, যে নগরের গমন করিলে লোকের 


রাজ! সীতারাম রায় ১৪৯ 


বশ; অপহৃত হয়, তাহার নাম যশোহর। কোন সময়ে যশোহরের লোক 
এত কলুষিত হইয়াছিল যে, লোকে তথায় গমন করিলেই চরিত্র 
হীন হইত। 

(জ) কর, ঘর, ঘর অর্থ কোন একঘর লোকের সিকি 
ধাঙ্থালায় ছিল, আর বারআনা :রকম লোক স্থানান্তরে ছিল এবণ 
অথ নহে । ইহার অপ বংশমর্ধ্যাদ। অন্য অন্য ঘরের সিকি রকম অর্থাং 

আগ গরে নিমন্ত্রণে ৪২ টাক' বিদায় পাইলে কর ১২ টাকা পান। 

'ঝ) বাশ্থরিক দ্বাদশ ঘর জমিদার দ্বাদশ দস্থা নহেন। কেহ কে 
বলেন, জদ্দারের উংপাড়ন হইতে এই কথার উৎপন্তি হইয়াছে । 
প্ররুতপক্ষে এ হময়ে কোন কোন জমিদার বিশেষ অতাচারীও ছিলেন। 

॥ ঞ ) স্ুবি্ধি (স্তবুদ্ধি ) ভূমিক নামক একবান্কি স্রাতারামের জমা 
'সেরেস্তার কাধ্য করিতেন। সীতারামের পতনের পর ও সীাতারামের 
জদিদারী মহারাজ রামজাবনের সহিত বন্দোবস্ত হইবার পৃন্বে সকল 
কন্চার্িগণই কেবল তহবিল তছরুপ করিতেন। স্ুবিদ্ধিকে গ্ভায়বান 
ফশ্পুচারী দেখিয়া নবাৰ তাহাকে খা উপ।ধি দিয়া সীতাঁরামের জমিদারীর 

-রাজন্গসংক্রান্থ প্রধান কশ্পচারী নিযুক্ত করেন। রামজীবন সীতারামের 
ভারা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পর তিনি স্বিন্দিকে রায় উপাধি 
দিয়। ঠাহার জমানবিস নিযুক্ত করেন। সুবিদ্ধির বংশে রামনাথ 
ভুমিকা, আতপ খ" প্রতি নাটোর কর্মচারিগণের নাম পাওয়া যায়। 
স্থবিদ্ির বংশে রাজচন্দ্র নড়ালের আদিপুরুষ কাঁণীশক্কর রায়ের সমস্ধে 
নাটোরের জমানবিশ ছিলেন। সীতারাম হইতে প্রাপ্ত নাটোরের জমি- 
দারী ক্রয় করিবার পর, কালীশঙ্কর রাঁজচন্দ্রকে নড়ালে আনিয়া জম' - 
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নবিশ পদে নিযুক্ত করেন। শুন। মার, কালাশঙ্কর আপন রায়বাহার 
উপাঁধি এবং স্বীয় কম্মচারীর ও রাঁর উপাধি ভাল দেখায় ন| ধিবেচন' 
কহিয়! রাজচন্দের ভূমিক, খং ৪ ঠায় উপাধি রহিত করিরা দেন 
এএং তাহাকে অন্নকার উদাদি দানপুব্ষক ভাজার জমিদারীর 
প্রধান কন্মচারী নিসক্ক করেন নবাবা আমলে সরকার অথে এক 
দরনকারের কল! অর্থাত এক জেলার কন; ব] কাকীর বুঝাই 5। 
বাজচঙ্ের পু বামকনার্স, বামকনারের পু৪ মৃত ও খুড়াপগ্জর়ের পুখ 
দ্বারকানাথ নড়াল জদিদাঁর সরকারে প্রধান প্রধান গরে নিধুক্ত হই 
আ!সতেছেন। নিমের পত্র ৪ হায়দ।ধ এহ কল কথ! প্রধাণ করিবে। 

১২০৯ সালের ১লা ভাদ ত্বারিথের ৪১৯৯ ন* মগাত্রাণ শিক্ষর 
দামর তায়দাদ। 


5 গৃহীত, দখিলকাপন দে গ্রামে আমি ব্ঘ। 
মারা রান গুবিি। প্রজর€ম সরকার বামচন্দরপুর 

ঈকন রার রায় দাগর সাং করুি গ্রাম ১৬7৯ 

বহারাজ রাম আতপ খ) ও | এ *্[য় বাকী ০৬৯ 


কান্ত র'্র রামনাথ ভুমিক ] মহ ৪292 
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পত্র নঙ্গর ১ [রন 
শিরোনাম। 
যুশাগরি- 
উবুক্ত ম্বত্যুঞ্জয সরকার 
এ চজেত জেলা বণোহর নড়াইলের বাসার পৌছিলে মোক্তারের! 
নণ্ডাহন। পাঠাহবেন 
ক্রোড়পত্র । 
( সংক্ষর হ।রামরভন রায়) 
সরিকি নেকদ্দনার কাগজ পত্র দেখার জহ) ২5 সেন এখানে 
গিয্াছে। 
কাগজ পঞঞ্জাকণ দেখিতেছে নেই মতরের শকণ প্রববল ভোমর- 
পিয়ার রাম প্রনাদ রায়ের নামিয়ে। করজ। মোকদ্দমার ফরছাপাতে নি 
তঠবিপ নক্াণ্ধ অথাৎ নিজ ঠহপিল সন্ধ 22৮ ২৩ সেনকে 
ফদ্দ করিয়। দেওয়। ভাল হইম্বাছে ১5555 ইত ১১৮৫ সাল 


লা ১২০৬ সালের ৬ খঙাশরের শিজ তহবিলে যেদিতে ইবেক 


54 মে মল থে সন উত্পন্তি হইন্নাছে সেই নন 
হহতে লাং ১০৫১ সাল এ সকল বিষয়ের ত৬পসিলদারণণের দস্তথত 
কমাখরচ **, »৭ গাল লা ১২৫5 সালের 
জনাখব্রচ বে দাখিল হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোকের করজ দেনা 
পাঁওনার প্রপঙ্গ নাই **১ *** ০৮৮ ০৮৩৩ সাহেবের ৬৫ ১১০০, 
*৮০:8০০০০০*** বড় মন্ুম্যুদিগকে মাক্ষি মান্তি করিতে হইবে ঢাক! 


প্রদেশের বড় মন্ুযাদিগের নামের ফর্দ একট! গত সন ৬ পুজার পূর্ে 


টি 


না 
এ 
নঠ 


৮ 
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আনিয়াছেন *** ১০৮৮ দফাওয়ারি ইসান অবিসি থে 
করিয়াছ তাহ। পাঠাইবা দেখির। পাঠাইৰ ইতি 

উপরের পঙ্গানি রামরতন ও ৪রুদ[প বাবুর মধো যে বড় মকব্দম! 
হয় ৩৫পলে পিখিহ। ভাতে মকাদন। মধক্রাঞ্ ষাবতীয় পরানশের 
কথ, মাহে ! মকন কথা প্রপাশবাগা শভে । ততকালে নড়ালের জমিদাত 
লবুগণ মাঙ্গে হক বা বে ভাষ। বাহার করিছেন, ভাঙার একটু গা পিচ 
দেওর! আবগ্ুক । ২০ হইতে ২৫ পথ্যন্ত ক বের বণ। ৩১ হইতে 5৫ 
পধ্যন্ত চ বগের বণ 8১ কইতে ৪৫ পর্দাপ্ত ট বর্দের বর্ণ। উল্ত পাত্রের 
২ং লেন গিপিধর সেন ১৩ সাতে জজ সাতেব। ৬৫ অর্থ মোহর | 

পত্র নম্বর ২ 
শিরনাম! পাওয়া যায় নাই। রর 

বিদ্ঞাপঞ্চ বিশেষ নড়।লে আসর সকণ কাছ ধন্ম করিয়াছ ভাপ 
আমার সকল পিশয়ের ভার “তামার প্রতি তুমি আনায় সন্তান মং নেও 
তোম।র পর করি তুনি আগার গ্রতি তাহার মত শ্রদ্ধা করিভেছ কাজ- 
কম্মের ভার ০োমার উপর 22 ৮৮ ০ বঙ্গলপুর পেনকার 
ও উম্বাচরণ বসুর মৌরশী হইয়াছে ১১ ১ প্ীদান্কে 
ইয়া থরচ পত্রের একটা বন্দেজ করিবা! নাহাণে সংসার চলে বে 
খন্দেঘ্ি খরচ সা কোন মতে কিছু থাঁকে না যেমত আয় সেই মত 
ব্যয় হইলে ভাল হয় ১৪ই চৈত্র। 

(3 উক্ত পত্রের রি বাবু চন্দ্রকুমার রার। ছুইখান! পত্রে ঠিক 
যেরূপ বর্ণাগুদ্ধি ও ভাষা আছে সেইবপ দেওয়া হইল। 


